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এরই তকলখতেকল 


বাংল? নাটকে গান 
দেশাত্মবোধক এও উ্তিহাসিক বাংল নাটক 


ভাবতভীয় সঙ্গীতের কথা! 


হাজার বছবরেবনর বাংল গান 
হিমালয়ের ত্বুম ভাঙছে 


ভূমিক। 


সাহিত্যের মব শাখাতেই জাতীয় জীবনের প্রতিফলন ঘটে; তবুও 
নাটকের সঙ্জে জাতীয় জীবনের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ । জাতীয় জীবনের তরঙ্গ 
ন[টকে খুব দ্রুত সঞ্চারিত হয়। তা ছড়া নাটকে দৃশ্ঠপট থাকায় বা চরিজ্র- 
গুলির বিস্তাপ লোকের চোখের সামনে ঘট।য় এতে অবাস্তব কল্পন।র স্থযোগ 
অনেক কম। নাটককে ত।ই নিয়ন্ত্রিত করে একট। জাতির সামগ্রিক গ্রভ।ব। 
এইজগ্তই জাতিতে জাতিতে নাট্য রচনার প্রকৃতিগত পাথকা শুচিত হয়। 

এদেশে সংস্কৃত নাটক ছিল বহু আগে থেকেই। আবার বাংল ভাষা 
হষ্টির পর থেকে (দখম থেকে দুখ শতাবাঁ) তার মণে)ও নাট্যাঙ্কুর দেখা 
দিতে থ|কে। মধ্যযুগের নাটগীত, শ্রীরুষ্ত কণততন, কথকতা, পাচালী, কবি, 
যাত্রা! প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধীরে পীরে বাও।লার নাট্য-স্বভাবের বিকাশ ঘটতে 
থকে । উনবিংশ খতাবতে বিদেশী নাট্/-সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে ষে 
নতুন করে বাঙালীর ন|ট) প্রচেষ্টা শুগ হলো! তারও প্রস্ততি চললে। 
'অধশতাব্ধী ধরে। 

প্রথম বাংল মৌলিক নাটক লেখা হলো ১৮৫২-এ । লক্ষ্য করার বিষয় 
এই বছরে যে দু'খানি নাটক রচিত হয় তার একখ|নি (পৌরাণিক (ভদ্রাজুন' 
লেখক--তার[চরণ শিকদার ) এবং অপরখাণি রূপকথা ('কাীতিবিলাস'__- 
লেখক যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত )। দু'বছরের মধ্যে লেখা তৃতায় মৌলিক 
নাটকেই '“কুলান ঞুলসবন্ব £ লেখক-_রামনারায়ণ তকরত্ব) ধরা পড়লো 
বাংলার এক সামাজিক সমগ্ঠা। এর পর থেকে ক্রম।গত মম।জ সমশ্ত/মূলক 
ন[টক রচিত হয়েছে, সে যুগের কু-প্রখাগুলির ওপরে আঘাত হান! হয়েছে এবং 
মৌলিক নাটক রচনার আট নয় বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছে দেশাত্মবোধক 
নাটক এবং একখানি নয়, প্রায় একই সঙ্গে দু'খানি : মাইকেল মধুস্থদন দত্তের 
'কষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এবং দীনবন্ধু মিত্রের “নীল দর্পণ (১৮৬০)। তবে মধু- 
হৃদ্ননের নাটকে রাজস্থানের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগের 
প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে দীনবন্ধুর নাটকে তার সমসাময়িক যুগে দেশবাসীর 
ওপরে ধে নিম অত্যাচার ও শোষণ চলছিল তার চিত্র ফুটে উঠেছে । শোঁষণ 
ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে একটি 'দব্পণ নয়, পর পর অনেকগুলি দর্পণ-নাটক 
রচিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে । 


২] উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


দর্পগ-নাটক 

দীনবন্ধু খিখেই দর্পণনাটকের পথ-গ্রদর্শক। নীল দর্পণের পরে 
বাঙালী সমাজের কদাচার নিয়ে এক অজ্ঞতন|ম1 লেখক লেখেন “সাক্ষাৎ 
দর্পণ' ।১৮৭১); এ ছাড়া প্রামের দুর্দশার স্বাভাবিক কিছু চিত্র তুলে ধারে 
প্রসন্ন মুখে।পাধ্যায় লেখেন 'পল্লী গ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩)) জখিদারের অত্যচাবের 
কাহিনী নিয়ে মীর মশার হোসেন লেখেন 'জমীদ|র দর্পণ (১৮৭৩). কেরাণী 
জীবনের বাব চিত্র সম্বলিত কাহিনী নিয়ে যে।গেম্জর যোষ রচনা করেন 
'কেরাণী দশণ' (১৮৭৪) । দক্ষিণাচরণ চট্রেপাপ্যায় র9ন। করেন গু'বানা 
দ্পণ-নাটক £ 'জেল দর্পণ" (১৮৭৫) এবং “চাকর দর্পণ ।১৮৭৫)| 'এখমটি 
জেলের কয়েদীদের দৈনন্দিন কাহিনী নিয়ে লেখা এবং খিতীয়টি লেখ! হয় 
চা বগানের কুলিদের ওপর শ্বেতাঙ্গ চা করদের অত]া১|রে কাহনা |নয়ে। 
নীলদর্পণের পরে ধারা দর্পণনাটক র৮না করেন তার] যে শীলদর্পণের অগমরণে 
নাটকের নামকরণ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য । দীনবন্ধু কেন তাগ নাটকের 
এরূপ নামকরণ করলেন ত৷ ভূমিকাতেই বলেছেন। তিনি “নীলকর নিকর 
করে নীল দর্পণ অর্পণ” করেছেন । নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, তিনি এই 
বিশ্বাস নিয়ে নাটক লিখেছেন ষে,অত]াচারী নীলকর সাছেবর। যাঁদ এই বই এর 
দর্পণে নিজেদের মুখ দর্শন করে অর্থাৎ এই থেকে তাদের নিজেদের অত্যাচারের 
কাহিনী পাঠ করে লজ্জিত হয় এবং তার্দের যে কুকর্মের জন্যে কলঙ্ক কালিম। 
তার্দের ওপরে লেপিত হয়েছে সেই কুকর্ম থেকে বিরত হয়ে মেই কালিম। 
অপনোদন করে তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে এবং বিলাতের শাসক 
শ্রেণীর মুখ রক্ষ৷ হবে । 

ঠিক একই ভাবে “জমীদার দর্পণের” লেখক জমীদ[রদদের এবং *চ1-কর 
দর্পণের' লেখক চা-করদের দর্পণে মুখ দেখাতে চেয়েছেন, অথাৎ তাদের 
কুকীত্তিকে তাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দর্পণে নীলকর, 
চাকর এবং জমীদারদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী ষে প্রর্তিকলিত 
হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেছ নেই। তিনটি দর্পণে অত্যাচারে কাছিনীর রূপ 
পৃথক হলেও একটি মুল বিষয় তিনটি কাছিনীতেই আছে এবং তা হচ্ছে নারীর 
ওপরে পাশবিক অত্যাচার এবং তার ফলে তাদের মৃত্যু [তিনটি নাটকই 
মূলত কৃষকদের নিয়ে লেখা। মৃত্যুর ঘনঘটা! তিনটিতেই ; তবে নব চেয়ে 
বেশী নীল দর্পণে ; তারপর চাকর দর্পণে এবং তারপরে জমীদার দর্পণে। 

আর একটি বিষয় তিনটি নাটকেই লক্ষণীয় এবং তা হচ্ছে এই যে, 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক ৩ 
অত্যাচারিতরা অসহায় শিকার । তবুও নীল দর্পণে তোরাপ এক সময় শুধু 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখেই দীড়ায়নি রোগ সাহেবকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। 
কিন্ত জমীদার দর্পণ ও চ1-কর দর্পণে আবুমোল্ল! বা সারদা, বরদ1 অসহায়ভাবে 
মার হজম করেছে। তিনটি নাটকেই মূল শত্রুকে মঞ্চে আনা হয়েছে 
সাআাজ্যবাদী এবং তাদের দেশীয় দোসরদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্ত 
তিনজন নাট্যকারই শেষ পধস্ত ইংলপ্ডেশ্ববীর কপার ওপরে নির্ভর করেছেন। 
পনের বছরের ব্াবধানে তিনটি নাটক রচিত হুওয়৷ সবেও এবং চতুর্দিকে 
কৃষক বিদ্রেহ অনুষ্ঠিত হওয়া সত্বেও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের 
শুভবুদ্ধির ওপরে আস্থা স্থাপন করে সেই শুভবু্ধর কাছে আবেদন জানানো 
হয়েছে । তবে মনে রাখ! দরকার যে, দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশারফ হোসেন 
এবং দক্ষিণাচরণ চট্োপাধ্যায় তিনজনই মধাবিত্ত বুদ্ধিজীবী । 


ইতিহাস ব্রচনাকাক্সী নাটক নীল দর্পণ 


একটা এতিহািক মুহূর্তে দীনবন্ধু তার প্রথম নাটক রচনা করেন। 
পলাশীর যুদ্ধে বটিশ শক্তির জয়লাভের পর ধারে ধীরে তার! শুধু এ দেশে 
চেপেই বমলো না, ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজের ভিত্তি ও কাঠামে। বূলিসাৎ 
করে দিয়ে তার! সি করলো মহামন্বম্তর (১৭৬৯-৭) য। ছিয়াতরের মন্বস্তর নাষে 
পরিচিত। এই মহামবন্তরের মহাশ্রশানের ওপরে আত্মপ্রকাশ ঘটলে। বিজ্রোহী 
ভারতবর্ষের : অষ্টাদশ শতকের সন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮ মেদিনীপুর 
বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮) ত্রিপুরার সামশের গাজীর বিস্রোহ € ১৭৬৭-৬৮)। 
সন্দীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কুষক-তন্তবায়ের সংগ্রাম (১৭৭০-৮০), পাবত্য 
চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭') উনিশ শতকের মেদিনীপুরের 
নয়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬)* ময়মনসিংহ পরগণার কুষক বিদ্রোহ (১৮১২), 
ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ ১৮৩৭-৮২). ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৪-৯০), 
স1ওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) এমনি বছ বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হতে থাকলো । 
নীল চাষীদের সংগ্রাম শ্€ হলো! ১৭৭৮ থেকেই । বহ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল 
জুড়ে নীল চাষীদের বিদ্রোহ দেখা দিল ১৮৫৯-৬* খৃষ্টাব্দে । এই বিজ্বোহের 
মধ্যে দাড়িয়ে মাইকেল মধুস্থদন লিখলেন পদ্মাবতী" নাটক (১৮৬) দীনবন্ধু 
লিখলেন “নীল দর্পণ নাটক" (১৮৬) অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নাটক । 

ঘে সময় এই নীলদর্পণ রচিত হচ্ছে সাহিত্যের দিক থেকেও মেটা 
ইতিহাসের সন্ধিস্থল ; “১৮৫৯-৬* বাঙ্গাল! সাহিত্যে চিরম্মরণীয়__উহ। নৃতন 


৪1 উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অন্তমিত; নৃতনের 
প্রথম কবি মধুস্দনের নবোদয় ।”-_-(বস্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়)। 

এই নাটক নতুন ইতিহাম রচনা করলো । বঙ্থিমচন্দ্রের ভাষায় “লীলদর্পণ 
ইউরোপের অনেক ভাষায় অন্ুবাদিত ও পঠিত হুইয়াছিল। এই সৌভাগা 
বাঙলার আর কোনও গ্রস্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য ঘতই হউক,” কিন্ত 
ষেযেব্যক্তি ইছাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাহার! মকলেই কিছু কিছু বিপদ- 
গ্রস্ত হইক্নীছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হুইয়াছেন; 
সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়! মাইকেল 
মধুক্থদন দত্ত গোপনে তিরত্বৃত ও অবমানিত হইয়্াছিলেন এবং শুনিয়াছি, 
শেষে তিনি তাহার জীবন নির্বাহের উপায় স্থপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্যস্ত 
ত্যাগ করিতে বাধা হুইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারারুদ্ধ বা কর্মচুত হন 
নাই বটে, কিন্ত তিনি ততোধিক বিপদগ্রন্ত হুইয়াছিলেন।” 'দীনবন্ধুর 
্রন্থাবলী”র ভূমিকা, ১৮৭৬ ুঃ)। 

দীনবন্ধুর যে বিপদের কথ! এখানে বল] হয়েছে তা হচ্ছে এই যে নীল দর্পণ 
রচনা কালে মেঘন! নদীতে নৌকাডুবি হয়ে নীল দর্পণের পাঙুলিপি সহ তার 
সলিল সমাধি ঘটতে চলেছিল । আর বন্ধিম যা উল্লেখ করেন নি তা! হচ্ছে এই 
ষে, আদালত নীল দর্পণের ইংরেজী অনুবাদ গ্রচার করার অপরাধে লংসাহেবের 
১মাস জেল ও ১*০০ টাক জরিমান! হয়েছিল। সেই জরিম।নার সবট! অর্থই 
সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন কালীপ্রসঙ্গ সিংহ । /নীলদর্পণ নাটকে লেখকের নাম 
ছিল না; লেখা ছিল - নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমস্করেণ 
কেনচিৎ পথিকেনাভিগ্রণীতং ।' এই নাটকের যে ইংরেজী অনুবাদ ১৮১১-এর 
এপ্রিল মে মাসে গ্রকাশিত হয় তাতে অন্বাঁদকেরও নাম ছিল না। প্রকাশক 
হিসেবে রেভারেও্ড জেমম লং-এর নামও ছিল না। গ্রন্থের আধ্যাপঞ্জে লেখ! 
ছিল 2 খ1].107728106/796 15189 চ1800108 14190014191 97081 
পু01081860 8000 006 35089111518 ২815৩. বইটিতে ছাপ ছিল যে 
কলিকাতার কাশীটোলার 71126008 50৫ 20611810178 স৫৪৭-এর পক্ষে ০০, 
চর. 7180061 বইটির মুক্তাকর । অবশ্ত ২৫৮. 180869 1008 ভূমিক! লিখে 
তার নীচে নিজ নাম মুক্রিত করেছিলেন । ' সুতরাং বইটির প্রকাশ সম্পর্কে 
কোনও গোল নেই। তবে বন্কিমচন্দ্র অনুবাদক হিসেবে মাইকেলের নাম এর 
পঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় অনেকে ইদাননীংকালে আপতি তুলেছেন। “এদের বক্তব্য 
লং সাহেব নিজেই অনুবাদ করে ' 5. 0881%৬-এর আড়ালে আত্মগোপন করতে 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক ছ 


চেয়েছেন অথবা! ধন্য কেউ অন্বাদ করেছেন--মধুন্দন নন। কারণ, বইটি 
অনুবাদ ক-' হস ৮১ 5 ন্সাক মধুন্থদন বারিষ্টারী তাগ উন 

ন্‌ 2 লু শু চ৮চ পর কল পয হন ১৮৭৯ এ 
|এ মন কেখগ * হ ৬ ৩ * | / * প "৮১ এষ 
চতুষ্কোণ বৈশাখ, ১৩৮০ সংখ) প্ুষ্টব। | । একমাত্র বফ্মের মস্তব্য ছাড়া 
মধুন্থদন যে অন্থবাদক এমন আর কোন প্রমাণ নেই। অনৃদিত ইংরেজী 
বইটার অন্থবাদ বীতিঃ ভাষা ব্যবহার, শব্দ প্রকরণ কিছুই মধুস্থদনের পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয় না। 

যাইহোক বইটি অনুদিত হয়ে ইংলগ্ডে প্রেরিত হওয়ায় নীলকরদের কুকীত্তি 
ভাল ভাবেই ফ।স হুয়ে গিয়েছিল । কিন্ত একথা মনে রাখ। দরকার যে, এর 
ফলে নীলের চাষ বন্ধ হয়নি। নীলের চ।ষ বন্ধ হয় নীল দর্পণ প্রকাশিত হবার 
২০ বছর পরে ১৮৮*তে। কারণ, ইতিমধ্যে জার্শানীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
নীল তৈরী হতে শুরু করেছিল এবং নীল চাষ করে আগের মতেমুষ্টনাফা 
হচ্ছিল না। উপরম্ত বাংলায় কষক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশ বিক্ষোভ বেড়ে তা 
বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছিল। 


নাট্যকার দীনবন্ধু 

নীল দর্পণের নাট/কার দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন সরকারী চাকুরিয়া । সাধারণ 
মধ্যশ্রেণীব পরিবারের ছেলে। নদীয়া! জেলার অন্তর্গত কাচড়াপাড়া রেল 
স্টেশন থেকে করেক ম|ইল দুরে যমুনা! নামে এক ক্ষুদ্র নদী পরিবেহিত 
চৌবেড়িয়। গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্তর 
মিত্রে মতে দীনবন্ধুর জন্কাল ১২৩৬-এর ঠচত্র। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
লিখেছেন ১২৩৮)। দীনবন্ধুর পিতা কালাাদ মিত্রের অবস্থ৷ সচ্ছল ছিল, 
না। সামান্ত লেখাপড়া শেখার পরই দীনবন্ধুকে জমিদারী সেরেস্তার কাজে 
যোগ দিতে হয়। 

কিন্ত তিনি শীত্রই এ কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে আদেন। এখানে 
দীনবন্ধুর পিতৃবোর বাড়িতে ঘশ্রয় পান। পড়াশোনার ইচ্ছ। এত প্রবল ছিল 
যে, এখানে নিয়মিত গৃছকার্ধ সম্পন্ন করেও তিনি স্কুলে ভি হন। (১৮৬৪ খু:)। 

দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ' | এই সময় দীনবন্ধু নিজেই 
তার নাম পরিবর্তন করে পছন্দমত “দীনবন্ধু, নাম গ্রহণ কধেন। কলিকাতায় 
তিনি প্রথমে কলুটোল। বা স্থুলে ভত্তি হুন। এ স্ুল লে সময হিন্ুফলেছের 


৬] উপিশ শতকের ংপণ-নাটক 


শাখা গ্রতিষ্ঠান ব1 হেয়ার সাহেবের দ্বুল বলেও পরিচিত ছিল (১৮৭৬-তে এ 
ক্থুলেরই নাম হয় হেয়ার স্কুল')। কলুটোলার স্কুল থেকে ১৮৫০-এ দীনবন্ধু 
জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে হিন্দু কলেজে ভতিহুন। ১৮৫১-এ ফোর্থ 
ক্লাশের পরীক্ষায় আবার তিনি বৃত্তি পান, বাঙল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। 

২ ১৮৫৩-এর জানুয়ারীতে দীনবন্ধু শিক্ষকতাকর্মের পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্ধ 
হন (১৮৫৪-এর এপ্রিল)। তিনি দ্বিতীয় সিণিয়র পরীক্ষ। দিয়ে ৩০. টাক] 
বৃত্তি লাভ করেন। কিন্ত প্রথম শ্রেণীতে পড়া সম্ভবত তিনি শেষ করতে 
পারেন নি। কারণ, দেখা যায় ষে ১৮৫৫-তে তান কলেজ ছেড়ে ১৫০ টাক! 
বেতনে পাটনায় পোস্ট মাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
১৯০৫ পর্যন্ত বশ-বিহার-ওড়িশ। নিয়েই ছিল বেঙ্গল প্রেসিভেন্সী। 
সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করার ফলে তাঁকে ওড়িশ] বিভাগের ইন্সপেক্টিং পোস্ট- 
মাস্টারের পদ দেওয় হয়। তার চাকরি যে ধরনের ছিল তাতে তাকে 
অবিরত এক জায়গ। থেকে অন্য জায়গায় ঘোরাফেরা করতে হতো । ১৮৫৫ 
থেকে ১৮৭০ পধন্ত অবিরত তাকে ঘুরতে হয়। 

ওড়িশা থেকে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হন এবং সেখান থেকে 
ঢাক! বিশাগে। এই পদে অধিষ্ঠিত থাক অবস্থাতেই ষশোহরে বঙ্চিমচন্ত্রের 
সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সখ্য গড়ে ওঠে,। এই পদে থেকে নানা জায়গায় 
ঘোরাঘুরির ফলে তিনি দেশের বহু ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসেন। আর 
এই সময়ের মধ্যেই (১৮৬০-৬৭) তাঁর অধিকাংশ নাটক লিখিত এবং প্রকাশিত 
হয়। 

১৮৭১-এ লুসাই যুদ্ধে সরকারী ভাকের স্বব্যবস্থার জন্য দ্ীনবন্ধুকে কাছাড়ে 
পাঠানো হয়। এই কাজ ্থৃষুভাবে সম্পন্ধ করার পর তাকে রায় বাহাদুর 
উপাধি দান কর]! হয়। এই সন্মান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বন্ধিমচন্তর 
চট্টোপাধ্যায় (পরবতাাকালে তিনি নিজেও এ উপাধি লাভ করেন) 
বলেছেন__“এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কতদূর কতার্থ 
মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর' অদৃষ্টে এ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু 
ঘটে নাই। কেন না» দীনবন্ধু বাঙ্গালি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহাষ্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন 
চতুষ্পদ জন্তদিগেরও প্রাপ্য হুইয়া থাকে। টি সর্বত্রই প্রথম শ্রেণীতৃক্ত 
গার্দভ দেখা বায় ।” 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক [৭ 


বন্কিমচন্দ্রের এরূপ তিক্ত মন্তব্য করার কারণ আছে। দীনবন্ধু যে কর্ম- 
দক্ষত1 দেখিয়েছিলেন তাতে শুধুমাত্র এ সম্মানসচক উপাধি না দিয়ে তাঁকে 
অন্যভাবে পুরস্কৃত করা হবে--এটাই আশা করা গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 
ভাষায় বলতে গেলে--"দীনবন্ধুর যেরূপ কায)দক্ষতা এবং বহুদশিত1 ছিল 
তাহাতে তিনি যদি বাঙালী না হইতেন, তাহা হুইলে মৃত্যুর অনেক দিন 
পূর্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেন|রেল হইতেন, কালে ডিরেকটর জেনারেল 
হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন এতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্ত 
যায়না, তেমনি কাহারও কাহারও সহন্র গুণ থাকিলেও মালিন্ত যায় না।” 
অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ নন বলেই দীনবন্ধুর ভাগ্যে উচ্চ পদ জোটে নি। 

সেই সময় পোস্টমাস্টার জেনারেল ছিলেন মিঃ টুইডি। তিনি দীনবন্ধুর 
গুণগ্রাহী ছিলেন। তাই টুইভি এবং ভিরেকটর জেনারেল মিঃ ছিগ-এর মধ্যে 
যখন ক্ষমতার দ্বন্দ বাধলো তখন দীনবন্ধু হলেন তার বলি। তাকে ১৮৭২-এ 
বদলি কর! হুলে। ঈস্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ে-এর কাজে, তারপর হাওড়া ভিভিশনে। 

দীনবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল; তিনি ছুটি চেয়েও ছুটি পেলেন না। 
দুরারোগ্য বহুমুত্র থেকে দেখ দিল কাবাঙ্কল। ১৮৭৬-এ তার মৃত্যু ঘটলে।। 

দীনবন্ধু যখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র সেই সময় থেকেই তিনি সাহিত্য 
সাপন। শু৫ করেন। সম্ভবত তার প্রথম রচনা “মানব চবিত্র' নামক কবিত]। 
সেটি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সাধুরঞ্রন” নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
দীনবন্ধু ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্বস্থানীয় ৷ শুধু দীনবন্ধু নয়, বন্ধিমচন্দ্র, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও ঈশ্বর গুপ্তের শিন্ত ছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধুর ওপরে ঈশ্বর 
গুপ্রের প্রভাব পড়েছিল বেশী পরিমাণে । 

দ্বাদশ কবিতা” (১৮৭২), এবং স্থুরধুনী কাব্য ১ম, ২য় ভাগ (১৮৭১ ও 
১৮৭৬) দীনবন্ধুর এই বই এবং আরও কিছু কবিত1 অপ্রকাশিত অবস্থায় 
পাওয়। যায়। প্ররুতপক্ষে নাটক ও প্রহ্সনেই তাঁর খ্যাতি। সেগুলি হচ্ছে 
নীল দর্পণ (১৮৬০ ), নবীন তপস্থিনী (১৮৬০), বিয়ে পাগলা বুড়ো ( ১৮৬৬), 
সধবার একাদশী € ১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৯ ), জামাই বারিক € ১৮৭২) 


কমলে কামিনী (১৮৭৩)। 


সত ঘটলার নাট্যরূপ? 
নীল দর্পণ নাটকে ঘে অত্যাচারের কাহিনী বিধৃত হয়েছে তা কোনও 
কাল্পনিক কাহিনী নয়। এইরূপ অত্যাচার তখন চলতো। শুধু তাই নয়, 


৮] উনিশ শতকের দর্পগ-নাটক 


নীলদর্পণে 'সত্য ঘটনা'ই পাত্রপাত্রীর নাম বদলে লেখা হয়েছে, অস্তত মূল 
কাহিনী তো বটেই-_ একথ। একাধিক সুত্রে জানা যায় । বস্কিমচন্ত্র লিখেছেন-_ 
“নীল দর্পণের অনেকগুলি ঘটন। প্রকৃত।” নীলদর্পণের কাহিনীর ঘটনাস্থল 
্বরপুর একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম এবং গ্রামের অদূরে বেগ্ুনবেড়ের নীলকুঠি। 
কৃঠির দেওয়ান, আমিন প্রভৃতির সহায়তায় চাষীদের উৎকৃষ্ট জমিতে ,নীল 
৫ চাষে বাধ্য করা, দাদন গ্রহণে অনিচ্ছুক চাষীদের ধরে এনে পদাঘ।ত, 

'রামকাস্ত”, 'হ্যামচাদ' দ্বার! প্রহার, কুঠির গুদামে চাষীকে আটক করা, পদী 
ময়রাণীর মত দুশ্চরিত্রার মাধ্যমে কুলনারীকে ফুসলান এবং অসমর্থ হয়ে 
লাঠিয়ালদেব সাহায্যে ধরে এনে পাশবিক অত্যাচার, ফৌজদায়ী আদালতে 
বিচারের প্রহমন-_-এই সবের মধ্যেই বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন রয়েছে । এমন 
কি ক্ষেত্রমণির ওপরে অত্যাচার একটি সত্য ঘটনার বিবুতি-_-একথা বললেও 
ভূল হবেনা । কারণ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত [71700 7810 
পত্রিকায় এ সম্পর্কে ঘষে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটিকে অবলম্বন করেই 
দীনবন্ধু নাটকীয় ঘটন। গড়ে তুলেছেন। সংবাদটি এই “অচ্চিবন্ড হিলস্‌ নামক 
একজন ইংরেজ ঝু'ঠিয়াল এক কুষক কন্যার সৌন্দযে আকৃষ্ট হয়। এ কৃষক 
কন্তার নাম হরমণি। বালিক1 যখন একদিন দীঘি হইতে জল আনিবার জন্য 
বাড়ীর বাহির হয়, তখন অচ্চিবন্ডের লোক হরমণিকে জোর করিয়া ধরিয়। 
তাহার কুঠিতে লইয়! যায় এবং দ্বিগ্রহর পর্যস্ত আটক রাধে। 

এরূপ নির্দি্ ঘটন। ছাড়াও নদীয়াব গুয়/তেলির মিত্র পরিবাবের হুর্দশা, 
নীল বিজ্রোহের অন্ততম নায়ক দিগম্বর বিশ্বাম বা আরও ক্ছু লোকের 
জীবনের বাস্তব ঘটন। নীল দর্পণে বিধৃত হতেই পারে। 

নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে দীনবন্ধুর নাটক লেখার পূর্ব থেকেই পত্র- 
পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৫০-এ তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
নীলকরদের কুকীত্ি প্রকাশ করে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮-এ হিন্দু 
প্যা্্রি়ট প্রেস থেকে “বাপরে বাপ নীলকরের অত্যাচার” শীর্ষক পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত কুমারধালি থেকে প্রকাশিত 
কাঙাল হরিনাথের 'গ্রাম বার্ত। গ্রকাশিকায়' এ সম্পর্কে নানা খবর প্রকাশিত 
হয়। প্যারীষ্ঠাদ মিত্র ( টেকচাদ ঠাকুর) লিখিত “আলাদের ঘরের দুলাল, 
উপন্তামে (১৮৫৮ ) নীলকরদের অত্যাচারের কথা স্থান পায়। নঈশ্বরগুপ্তও এ 
সম্পর্কে কবিত। লেখেণ। নীল দর্পণ রচনার সময় এ সবই দীনবন্ধুর সামনে ছিল 
এবং সেই সঙ্গে ছিল তার নিজন্ব অভিজ্ঞতা--বহুদপিতা। 
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নীল আন্দোলন এবং বাঙালী বুদ্ধিজীবী 

আগেই বলা হয়েছে যে. অষ্টাদশ শতকের সন্গ্যাসী বিদ্রোহ থেকে গুরু 
করে বহু বিজ্রোহ এই বঙ্গভূমে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬--এই তিন 
বছরের মধ্যে সাওতাল বিদ্রোহ, মিপাহী বিক্রোহ বা মহাবিজ্রোহ এবং নীল 
চাষীদের বিদ্রোহ, তিনটি বিজ্রোহ দেখা দেয়। এক সওতাল বিজ্রোছেই নিহত 
হয় ৩* হাজার সাওতাল। এই সব বিদ্রোছই ছিল বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রাম । সিপাহী বিদ্রে।হু সম্পর্কে কাল মার্স বলেছিলেন-_ 
“এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করলে! তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের; 
মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে 
সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে লীমাবদ্ধ থাকেনি; 
এবং পরিশেষে ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ 
প্রাধান্তের বিরুদ্ধে বড়ো বড়েো৷ এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের 
সঙ্গে ।” 

বঙ্জদেশে সর্বপ্রথম নীল চাষ আবস্ত ছয় ১৭৭৭ এ। নীলচাধীদের সংগ্রামও 
শুরু হয় ১৭৭৮ থেকেই । বাংল।দেশের অধিক।ংশ অঞ্চল জুড়ে নীল চাষীদের 
প্রচণ্ড বিজ্রে।হ দেখা দেয় ১৮৫৯ ৬০-এ। এই বিদ্রোহে যোগদান করে প্রায় 
৩০ লক্ষ ক্ষক। [সপ|হী বিদ্রোহের সময় যেমন উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালী 
সন্তানর] সেই বিদ্রেহকে সমর্থন ধা তার সহযোগিতা কর] দুরে থাক, ভারতের 
মাটিতে ইংবেজ রাজত্বের অবসানের আশঙ্কায় ভীত হয়ে সভাসমিতি ডেকে 
শ[সক শ্রেণীর কাছে আকুল আবেদন জান।চ্িলেন--বথ শীগ্র সম্ভব এ বিদ্রোহ 
দমন করা হে।ক, কেম্পানীর রাজত্বে এই 'অবৈধ বিশৃঙ্খলার অবস।ন ঘটিয়ে 
শান্তি ও শৃঙ্খল ফিরিয়ে আন। হোক । 9110151) 11181) £88001807- 
এর দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের! বিদ্রোহীদের “41989115৫ 
স্/1৩6০10০১৮ বলে গ।লি দিয়ে লিখেছিলেন, “যে রাজবংশের নুন খেয়েছে তার! 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা তাদের মন্ুয্যত্বকে কলহ্কিত করেছে ।৮। 
ঘে ঈশ্বর গুপ্ত বিদেচশর ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে পুজোর কথ! বলেছেন 
তিনিও অন্ততম বিক্রোহী, ঝান্সীর রাণীকে 'কুলটা' বলে ভতস'না করেছিলেন। 
অবশ্ত ঝণান্পীর রাণী সহ বিদ্রে/হীদের অভিনন্দন জানাব।র মতো। কিছু শিক্ষিত 
লোঁক যে ছিল না তাও নয়। 

নীল চাষীদের ব্যাপারেও একই অবস্থা। রামমোহন, দ্বারফানাথ ঠাকুর, 
প্রসন্ন ঠাকুর ছিলেন নীল চাষের পক্ষে। রামমোহনের নীলকুঠি ছিল, 
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স্বারকানাথও শিলাইদহে নীলকুঠি স্থাপন করে কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য 


করেছিলেন ! নীলচাষ সম্পর্কে রামমে|হনের বক্তব্য ঃ 
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দ্বারকানাথ ঠাঞুরও একই রকম কথা বলেছেন। অথচ এই বইতেই আমি 
অগ্থত্র দেথয়েছি যে ইংরেজ রাজপুরুষেরাও নীলকরদের পক্ষে এমন স|ফাই 
গাইতে পাবেন নি। সেকালের ভূম্যবিকারী, বাঙালী ব্যবসায়ী ব1 মুতস্থন্দি 
শ্রেণী নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেনি--কারণ, এই বিদ্রোহ তাদের 
শ্রেণী স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। 

দীনবদ্ধ মিত্র এইসব শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না। তবে সে যুগের উচ্চমধ্য বিত্ত 
শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে নবোঁখিত বুঁদ্ধঞীবীদের অধিক।ংশই এদেশে 
বুটিশ রাজের উপস্থিতি প্রয়োজনায় যনে করতেন। দীনবন্ধুর মতামতের 
সঙ্গে এই মতের সামপ্রন্ত ছিল। তবুও তিনি নীল দর্পণ নামে ঘে নাটক 
রচনা করলেন তা বাজভক্তিমূলক নয়; বরং তা রাজদ্রেহনুচক। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় যে বুটিশ চগুনীতিকে তুলে ধরেও তিনি বৃটিশ শাসনের ওপর 
আস্থা হারাননি। নাটকের ভূমিকাই তার প্রমাণ। ভূমিকায় নীলকরদের 
ওপর কলঙ্ক কালিম! লেপন করা হলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া! এবং তার দ্বারা 
নিযুক্ত কর্মচারীদের ওপর অগাধ আস্থা স্থাপন কর! হয়েছে। 


নীলকর-নীলচাষা 'নীল দর্গণ। 

'ঘশোহর-খুলনার ইতিহান* রচয়িতা সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন, 
"এই নাটকে ( নীলদর্পণ ) দীনবন্ধুর তুলিকাঁপাতে নীলকর পীড়িত বাংলা 
দেশের এক জীবন্ত চিত্র গ্রকটিত হয়।” প্রকৃতপক্ষে এই নাটক প্রকাশের 
পূ্ে ব্দেশের কুষকদের দুর্দশার চিত্র ও সংগ্রামের কাহিনী নাটক তো 
দুরেয় কথা সাহিত্যের কোনও শাখাতেই স্থান পায়নি । অথচ অত্যাচার চলে 


আসছিল বহকাঁল ধরে। 
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নীলের চাষ এবং উত্ভিজ্জ নীল রং গ্রস্ততের আদি স্থান ভারতবর্ষ । 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বে সব জিনিস নিয়ে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
ব্যবসায় আরম্ভ করে নীল তাদের অন্ততম। ল.ই বন্ধ! নামক জনৈক 
ফরাসী ১৭৭৭ এ বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নালের চাষ আরম্ভ করেন। পর বৎসর 
ক্যারেল বুম নামক একজন ইংরেজ নীলকুঠি স্থাপন করে সপারিষদ গভর্ণর 
জেনারেলের কাছে একটি মোমোরেগ্ডাম দাখিল করে কর্তৃপক্ষকে আঁবলঙ্বে 
ব্যাপকভাবে নীলের চাষ শুরু কর|র অনুরোধ জানান। কিস্ত অষ্টাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে শিল্প বিপ্রব আর্ত হবার পর ইংলগ্ডে উন্নত 
বন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার পরেই নীলের চাহিদ। বুদ্ধি পায় এবং বাংলা ও বিহারে 
ব্যাপকভাবে নীলের চাষ শুরু হয়। যেনীল সেই সময় উৎপন্ন হতে। তার 
সবটাই কোম্প।নী কিনে নিত - বাংল।দেশ থেকে প্রতি পাউগ্ড নীল চার 
আনায় কিনে ইংলগ্ডে পাচ থেকে সাত টাকায় বিক্রি করতো। নীলের চাষ 
এমন লাভজনক হয়ে দাড়ায় যে, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারারাও চাকরি 
ছেড়ে য়ে নালকুঠি স্থাপন করে। ১৮১৫--১৬ খুষ্টাবে বঙ্গদেশে ১২৮০০ মন 
নীল উৎপন্ন হয় এবং সেই সময় থেকে এক বঙ্গদেশই সমন্ত পৃথিবীর নীলের 
চাহিদ। মেটায় ।' 

প্রথম দিকে নীলকরেরা দেশীয় জামদারদের প্রলুব্ধ ক'রে প্রজাদের 
দিয়ে তাদের জমিতেই নীল চাষ কর(তেন এবং ফধল কিনে দিয়ে নিজেরা নীল 
রং নিফাষণ করতেন। পরে নিজেরাই জমিদারী কিনে বা ইজার। নিয়ে নীল 
চাষ করাতে থাকেন। তাদের অর্থ ও প্রতিপাত্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা 
নিজেদের জমিদ।রা ছাড়াও অন্যান্ত জমিদার ও জোতদারের প্রজাদের জোর 
ক'রে দান বা আগাম টাক! দিয়ে তাদের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিতেন। 
এই চুক্তিপত্রে চাষীকে কি পরিমাণ জমিতে নীল বুনতে হবে এধং কি মূল্যে 
সেই নীল গাছ নীলকরদের নিকট বিক্রয় করবে তা লেখ। থাকতো। | চাষী' 
কোন কারণে চুক্তির শর্ত পূরণ করতে অসমর্থ হলে তার রেহাই মিলতো] ন|। 
একবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলে আমৃত্যু নীল বুনতে হুতো। 'নীল বপনে 
অস্বীকার করলে চাষীর ওপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতো।। ব্বীকুত 
না হওয়া পরধস্ত তাকে নীলকরের কুঠীতে বন্দী অবস্থায় শারীরিক 
যন্ত্রণা সহ করতে হতো? পদাঘাত থেকে শুর কষে রমাকান্ত' ও 
স্টামটাদ' নামে এক ধরনের চামড়ার তৈরী চাবুকের প্রহারে জর্জরিত হু'তে 
হতো। এতেও. রেহাই ছিল না--নীলকরের পাইক, বরুকন্দাজ, লাঠিয়াল 
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সেই চাষীর বাড়ী ঘর লুঠ করতো, ঘর জালিয়ে দিতো এবং হী ও সম্ভান- 
সম্ততিদের পথেব ভিখারী ক'রে ছাড়তো!। “আঠারো শতকের শেষ ভাগে 
ভারতে নীল ৮'য বিস্তারের সময় ইউরোপীয়ের। এ দেশে এসে ছল দল 
মালিকের মনোরত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ শ্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে 
উদ্ভাবনী কর্নন। শক্তি মিলিত হ'য়ে যত প্রকার উপায় আবিফার করতে 
সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিই নীলকর সাহেবের এ দেশে প্রয়োগ 
করেছিল । বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক নথিপন্্রই এই 
একাট্য প্রমাণ বহন করে যে, নীল-চাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে শুরু ক'রে তা 
একেবারে ন। উঠে যাওয়া পস্ত বে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য 
করা হ'তে! তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, 
দাস, লুঠতরাজ. গৃহদাহ, লোক-অপহৃরণ |” 
[ 78127 010. 01581050581, 10911 1188821176১? 3019 1905. ] 

এই অত্যচারী নীলকরদের বিঞ্দ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করলে 
স্থফল পাওয়ার কোন আশ। ছিল না। তখনক।র দিনে উচ্চপদে ভারতীয়দের 
নিযুক্ত কর হতো না। বিশেষভাবে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের 
বিচার কর|র ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্য ইংরেজ 
বিচারপতির আদালতে নীলকরদের বিক্দ্ধে অভিযোগ এলে বিচারকের৷ 
স্বজ।তিপ্রিয়তা বশে নীলকরদের প্রতি পক্ষপ।ত করতেন--বিচ।র প্রহসনে 
পরিণত হুতো!। স্থতর|ং স্থবিচার তে। হৃতোই না, উপরন্ত নীলকরদের 
আক্রোশ বেড়ে ষেতে। এবং চাষীর ঘটতো। সর্বনাশ । 

এইভাবে নীলকরদের দোর্দগড প্রতাপ অগ্রতিহত হয়ে ওঠবার ফলে 
কোঁন রূপ দুষ্কার্যই তাদের অকরণীয় রইলে। না। সহ্ের সীম। ছাড়িয়ে 
যাওয়ায় চাষীরাও প্রতিরোধ করতে শুরু করলে! । বাংলাদেশের পলী প্রান্তরে 
নীলকরের ভাড়াটে গুগডাদলের সঙ্গে কৃষকদের অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে ক্ষকদের আক্রমণের মুখে নীলকরদের পিছু হটতে হয়েছে । 
091০865. ২০৮1০%/ [1848] পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ “1806519 ৪০206 30 
6819 ৪৪০+, শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন--“অনংখ) ভয়াবহ দাঙ্গা! হাল্নামার 
কথা আমর! জানি। মাত্র ছু'একটি নয়, এমন শত শত মুখোমুখি সংঘর্ষের 
দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ কবতে পারি সেখানে ছু'জন, তিনজন এমন কি দ'শজনও 
নিহত হয়েছে এবং দেই অন্গপাতে আহতও হয়েছে । অসংখ্য খণ্যযুদ্ধে 'ব্রজ' 
ভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্তর। এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যে, ত। ধে-কোন 
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যুদ্ধে কোম্পানীর নৈনিকদের পক্ষে গৌরবজনক হুতো৷। বহু ক্ষেত্রে নীলকর 
সাহেব রুষক লাঠিয়ালদের ঘার! আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজী ঘোড়ার পিঠে 
চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে 
কৃষকের! সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি ধুলিনাৎ করে দিয়েছে । অনেক 
জাদ্রগায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে ।” 

এক পক্ষ অমীম শক্তিশ!লী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অপর পক্ষ অর্থাৎ 
রুষক শ্রেণী এ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নি, তার মেনে নেয়নি 
স্থিতাবস্থা। তার] নীলকরদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করেছে। 

তাদের এই সংগ্রামে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর! সাহাঘ্য করতে তেমন এগিয়ে 
আমেনণি। সে যুগের সংব।দ ও সাময়িকপত্র ভাস্কর, 'নংবাদ গ্রভাকর' 
'সোমপ্রকাশ”, “ইণ্ডিয়া ফিন্ড' প্রভৃতি দূর থেকেই কষকর্দের সহানুভূতি 
জানিয়েছে, কিন্তু হবিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার “হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্তিক। 
ণিয়ে নীল চাষীদেব পুবোভাগে থেকে নীল চাষীদের পক্ষে যে অগ্নিত্রাবী বচনা 
প্রকাশ করছিলেন তাতে নীলকর ও সরকার অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার! 
গ্রতিশোধও গ্রহণ কবেছিল হুবিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে । ত।র তাব বিরুদ্ধে ১০হাজ!র 
টাক! খেসারতেখ মোকদ্দম] করে, হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে? তার নিঃস্ব 
পত্বী কোনও ক্রমে বাসগৃহ বক্ষা করেন । সেদ্দিন এই বঙ্গতমিব কোনও সহদয় 
ব্/ভ্িই তার পাশে দড়ান নি। 

নাটকের উৎস--“সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি" 

চাকরি সুত্রে দীনবন্ধু মিত্রেৰ বঝাপক অভিজ্ঞত। হয়েছিল। কিন্ত শুধু 
অভিজ্ঞতাই মানুষকে শিপ্পা করে ন। অভিজ্ঞতা ও বহদশিত|র সঙ্গে দীনবন্ধুব 
ছিল শিল্পজনোচিত পহাহ্ভূতিশীল মন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্য।য় বলেছেন - 
'্ৰীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হুইতেন, নীল দর্পণ এই গুণের ফল। 
তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহ্ৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অন্থভব 
করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হ্ইয়াছিল।” 

দেশপ্রেমে উদ্ব,দ্ধ হয়ে নাট্যকার "সর্বব্যাপিনী সহাম্ভূতি” বলে নাটকটি 
রচনা করেছেন। একথাও ঠিক নিজে সরকারী চাকুরে হয়েও ইংরেজ শাসক 
শক্তি ও ,তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অত্যাচার ও অবিচারের সমালোচনামূলক 
নাটক দীনবন্ধুই প্রথম রচনা করেন। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ধাতে 
লোকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে সম্ভবত সেই জন্যে একের পর এক 
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মৃত্যুর দৃশ্ঠ সংযোজন কর] হয়েছে: ক্ষেত্রমণি, গোলকচন্দ্র, নবীনমাধব-এর 
মৃত্যু, পরে নবানের মৃত্যুতে তার মা সাবিত্রীর মণ্তিফ বিকৃতি এবং এই 
উন্মা্দিনী কর্তৃপ কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সরলত|কে বীভৎসভাবে হত] এবং শেষ পথস্ত 
সাবিত্রীর মৃত্যু ৷ 

নাটকটি প'ড়ে বা এর অভিনয় দেখে লোকের মনে নীলকরদের, প্রতি 
স্বণার সৃষ্টি হয়-_কিন্তু রোদন ও মৃত্যু ছাড়া তাদের হাত থেকে অব্যাহতির 
অন্য কে।নও পথ আছে, তা মনে হয় না। অখচ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে 
চাষাদের [বিদ্রোহই যে নীলকর অত্যাচার বন্ধের অন্যতম কারণ, এট! 
এতিহাসিক সত্য। শিশরকুমার ঘোষ এই বিদ্রোহকে বিপ্লবই আখ্য। 
দিয়েছিলেন * “এই নীলবিদ্রেহই সর্বপ্রথম দেশের লে।ককে রাজনৈতিক 
অ।ন্দোলনের ও সংঘবদ্ধ হুব।র প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছিল । বস্তৃত বাংলা- 
দেশে বুটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রেহই প্রথম বিপ্রব ৷” 

নীল বিদ্রোহের তাৎপর্য 

১৮৫৯ থেকেই বিদ্রেহের সুচনা । বিদ্রোহে প্রথম স্তর ছিল শাসকগে|ঠীর 
মানবিকতা ও ন্তায়বোধের কাছে আবেদনের স্তর; দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় 
নীলচাষে অস্বীকৃতি । পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কষকদের জোর 
ক'রে নীলচ।ষে বাধ্য করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই চাষীদের সশস্ত্র অভ্/খান 
শুরু হয় । শাসকের ভীত হয়ে ১৮৬*-এর ৩১ শে মার্চ নীলচাষীদেব বিক্ষেভ 
তদন্ত করার জন্ত 'নীল কমিশন" ( 117012০ (0:018111155101) ) গঠন করেন। 
কমিশনের রিপোট প্রকাশিত হব।র পর এই মনে আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, 
কোণও নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ববক চাষীদের দ্বারা 
নীলের চাষ কগাতে পারবে পা, নীলের চাষ করা চাষীদের সম্পূণ ইচ্ছাধীন 
ব্যাপার। এই ঘোষণ। দ্বার। নীল বিপ্রেহীদের জয় সচিত হয়। 

এই 'ঘোষণা কর। ছাড় সরকারের সেদিন আর উপ।য় ছিল না। বিদ্রোহের 
তাৎপয তার] ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তদানীন্তন লেফ্টেনাণ্ট 
গভর্ণর গ্রাণ্ট এর সতর্কবাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ “শত সহশ্র মানুষের 
বিক্ষে(ভের এই প্রকাশ, ঘ৷ আমর বঙদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল রং- 
সংক্রান্ত অতি লাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ব না ভেবে গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা 
ব'লে ধিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি. আমার মতে সময়ের ইংগিত অনুধাবন 
করতে মারাত্মক ভূল করছেন ।? 

“আইনের বিপক্ষে নীলচাষের স্বপক্ষে জগতের কোন শক্তিই আর বেশী 
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দিন এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে ন]। ন্যায়ের নির্দেশ উপেক্গ। ক'রে সরকার 
যদি এপ কোনও নীতি অশ্নসরণের চেষ্টা করতো, তাহলে এক বিপুল কুষক- 
অন্যান বিদুৎ গতিতে সরকারের শান্তি বধান করতো । আব সেই কৃষক- 
অভ্যুত্থান ভাবতের ইউরোপীয় ও অন্যান্ত মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক 
ংসাতআ্ক পবিণতি ডেকে আনতো। তা যে কোনও লোকের চিন্তাব 
বাইরে।” 
লেফঢেশাণ্ট গঙ্ণর গ্রাণ্ট নাঁল চাষার্দের বিক্ষোভেব মধ্যে ষে “সময়েব 
ইংগিত” লক্ষ) কবেছিলেন 'নালদর্পণে র রচয়িতা তা কবেননি এবং রুষকদের 
সংঘবদ্ধ শাঞ্ব ওপবেও তার বিশ্বাম ছিলনণু।। ণরং ইংরেজ শাসকদের 
ও পরহ তার আই্থ! ছিল পূর্ণমাত্রায। এব প্রমাণ পালদর্পণ পাটকের গুমিক|। 
নট্যকার “নীল$র নিকর কবে' নীলদর্পণ অর্পণ কবে বলেছেন * “এক্ষণে 
তাহ।ব। শিজ নিজ মুখ সন্শন শুক হাহা দিগের ললাটে বিরাজমান স্বথপরতা। 
কলহ তিলক বিমোচন করিয়া তৎপাববর্তে পরোপকাব শ্বেত চন্দন ধরণ 
করুন, তাহা হইলেই আমাব পবিশ্রমের মাফলা । নিবাশ্রষ এ্রজাএজের মঙ্গল 
এবং বিলাতেব মুখ বক্ষা হয। হে নীণকরগণ! তোমাদেব নৃশংস ব্যবহারে 
প্রতঃম্মবণীয় সিডনী, হাইযার্ড, হল্‌ প্রভৃতি মহানুভব দাগ অকলঞ্ক ইংরেজ ঞ্লে 
কলঙন্গ বটিয়াছে।” 
দপপণে মুখ শিবীক্ষণ করে শীলকর সাহেবরা ধদি “অকলক্ক ইংরেজকুলে' 
আবেোপিত কলন্দ অপনে।দনে বাজা না হয, তা হ'লে নাঢ্যক।বেব খিশ্বাম 
সাআাজ্যবাদী শাসকের] নিশ্যযই এই মহৎ কাজে অগ্রসর হবেন। শ[সক- 
শক্তিব উপর পবিপুর্ণ বিশ্ব।ন নিষেই ভূমিকায় নাট)পার লিখেছেন £ 
“গ্রজাঁধুন্দের নুখ সথযোদযের সম্ভাবন। দেখা যাইতেছে । দাসীর সন্তানকে 
সন্ততুদ্ধ দেওয়] অবৈধ বিবেচনা দমাশীল। প্রজাজননী মহারাণী [৬ক্টোরিযা 
প্রজাদিগকে স্বক্রোডে লইয। স্তনপান করাইতেছেন। স্থখীর স্থবিজ্ঞ সাহসী 
উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদঘ গভর্ণর জেনাবেল হুইযাছেন। প্রজার দুঃখে 
হুঃখী, প্রজার হে স্থখী, ছুষ্টেব দমন, খিষ্টের পালন, গ্ঠায়পরায়ণ গ্রান্ড 
মহামতি বেফটেনাণ্ট গভর্ণর হুইয়ছেন এবং ক্রমশ, সত্যপবাষণ ইডেন, 
হামেল প্রভৃতি রাজকাষ পরিচালকগণ শতদল স্বরূপে সিভিল সারভিস- 
সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহ দ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, 
নীলকর ছুষ্টরাহুগ্রন্ত প্রজাবৃন্দের অসহ কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহান্থভবগণ যে 
অচিরাৎ অঘিচার্ড্ রুদরনচরপ্হনে গ্রহণ কক্গিরেস, ন্তাড়ার বন] হইতেছে ।” 
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এই ভাবে নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্পষ্টই বলছেন যে, মুষ্টিমেয় নীলকর 
খারাপ হুতে পারে, ইংরেজ জাতি কলহ্বশুন্য । 

সর্বোপার ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়। যখন 
ভারতেব শ।সনভার গ্রহণ করেছেন এবং উর সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরা যখন দেশ 
শ।সন করছেন তখন স্থবিচার পাওয়। যাবে । মহাবাণী, গভর্ণর জেনারেল এবং 
সিভিগ মাভিসের উপর এরূপ অগাখ বিশাস ধার, তিশি ঘে নিধ।তিত চাষীদের 
বিদ্বে/হেব মধ্যে মুক্তির সন্ধান কববেন না-_এট1 অবধারিত । 
বিদ্রোছ নাটকের ভিত্তি পন 

দীনবন্ধু তাই বিদ্রোহকে ভিত্তি ক'রে নাটক রচন। করলেন না। তার 
নাটকে বিধুচরণ ও দিগন্বর বিশ্বাস প্রমুখ নীল বিভ্রে(ছেব নায়কদের চিত্র 
আমর] পেলাম না। অবশ্ঠ তার নাটকে মৃত্যুর ঘনঘট। ও অসহায় রোদনের 
বগ্ঠার মধ্যেও কিছু আলোয় আগাষ পাওয়]যায়। নাটকের অন্থতম চরিল্তর 
'ন্বরপুর কেশরা' বা পুরুষসিংহ' নবীনমাধব তার পুরুষত্বের পরিচয় রেখেছেন, 
তিনি বড় স।হেবেব অকথ্য গাল।গ।ল এবং হাটতে জুতোণ ঠোঞ্চর নিবিবাদে 
হজম করেন ।ন সাহেবের বুকে পদাঘ!ত কবে উপঘুত্ত জবাব দিয়েছেন 
[পঞ্চম অন্ক-_দ্বিতীয় গভাঙ্ক] । তাছাড়া রয়েছে তোগ|।প চরিত্র। গভখতী 
যুবতী ক্ষেত্রমণির ওপর বাগ সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব 
দিয়েছে তোরাপ [৩অ, ৩গ-,তে।রাপের সঙ্গে ছিলেন পবোপকারী পান 
মারব । রোগ এব কবল থেকে ক্ষেত্রমণিকে ছাড়িয়ে নিয়ে শখীনম।ধব (বোগ- 
কে নীতি উপদেশ দিয়েছেন-- “রে ণরাধম, শীচবুি নালকর, এই কি তোম।র 
থুষ্টান ৭ন্ের জিতেপ্রিয়তা? এই কি তোম।র খুগু|নেব দয়া, বিনয়শীলত।1? 
আহা আহ, বালিক।, অবলা, অন্তবত্রী কামিনীর প্রতি এইবপ নির্দয় ব্যবহার ? 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রযুখকের মতই এই উপদেশ। কিন্তু কষকের ছেলে তোর।প 
জানে এই শ্রেণীর লোকের জগ্তে প্রকৃত দাওয়াই কি ঃ 'গলদেশ ধ'রে চপেটা- 
ঘাত”, 'গলা টিপে ধর” “হাটুর গুতো”, “কান মলন*_- এর কম কিছু তোরাপ 
চিন্তা করতে পারেনি তার শ্রেণী-শক্রকে শামেন্তা করার জন্তে। নবীন 
মাধবকে তোরাপ ঠিকই বলেছে : বড় বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা 
ধরম কথা৷ শোনাবে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমৃনি মুখর, সমিন্দির ক্যামন 
চাবালি, মোর তেম্নি হাতের পৌচ1।” 

এই দৃশ্ত ছাড়া! আর সর্বঅই কৃষক ও তাদের সহযোগীর] নীলকর সাহ্বেদের 
অসহায় শিকার। ইতিহাসের দিকে না! তাকিয়ে নাট্যকারের কাহিনীর দ্বারা 
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চালিত হয়ে আবার নাট্যকারের সমালোচনা! করেছেন এ-যুগের কয়েকজন 
সমালোচক । তারা ট্র্যাজেডি বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন--'এই নাটকে ঘে ঘন্ব 
তাতে সাস্পেন্স থাকতে পারে না। কারণ একদিকে প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজ 
অন্যদিকে অসহায় তুর্বল রুষক।' কিন্তু ঘেসমাজে তোরাপের মত লোক 
আছে সেই সমাজকে অত অসহায় ও দুর্বল ক'রে তোলবার প্রয়োজন ছিল না। 
ত! ছাড়। বহু কৃষক-বিপ্রোছের চিত্র দীনবন্ধুর সামনেই ছিল। সর্বোপরি যে 
সময়ে দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন সেই সময়ে নীলচাষীদের বিশ্রোহ দেখে 
শাসকশ্রেণী কতট। আত্ষিত হয়েছিল লর্ড ক্যানিং-এর উক্তিই তার প্রমাণ £ 
“নীলচাষীদের বর্তমান বিদ্রেষহ আমার মনে এমন উৎক্1 আগিয়েছিল যে, 
দিল্লীর ঘটন।র [ক)।নিং এখানে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের কথাই উল্লেখ 
করেছেন--লে£] সময়েও আমার মনে ততটা উৎকঠা জাগেনি। আমি সব 
সময়ে ভেবেছি যে, কোনও নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রেগে গিয়ে একটিও 
গুলি ছোড়ে তাহ'লে সেই মূহুর্তে দক্ষিণ বাংলার সব কুঠিতে আগুন জলে 
উঠবে ।* 

যে বিদ্বোহ দেখে শাসকশ্রেণী এমন আতঙ্কিত সেই শাসক শ্রেণীকে পর্ব- 
শক্তিমান এবং চাষীদের তাদের অসহায় শিকার-রূপে চিত্রিত করার বি 
কারণ থাকতে পারে? 


বিদ্রোহ ভীতি 

উপরোক্ত প্রশ্নের এক কথায় জবাব--বিদ্রোহ ভীতি । এই ভীতি 
'জমীদার দর্পণে'র লেখক ও নীল দর্পণে র লেখক দু'জনদেরই থাকার কথা। 
প্রকুতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ত্বাভাবিক মানবতা 
বোধ থাকলেও বিদ্রোহকে এর] ভয় পেতেন। তারা জানতেন কৃষক বিশ্বোহ 
শুধু সাআাজ্যবাদী শাসনকেই উৎখাত করে থামবে ন', সেই সাম্রাজাবাদ আঘ্া- 
প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সহঘোগী সমাজের পতন করেছিল তারও ভিত্তি ধ্বংস ক'রে 
দেবে। এই সব বুদ্ধিজীবীর! যে সমাজ থেকে এসেছিলেন সেই সমাজের 
একাংশই একদিন “নিজের এলাকায় রাজার জাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে 
বসিয়েছেন।” ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর মনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমি 
ক্রয়ের অধিকার দানের পর অনেক নীলকর জমি কিনে বড় বড় জমীদানী 
স্থাপন করেছিল এবং বাঙালী জমীদারর! গ্রতিহবন্বী জমীদারদের জব করার 
জন্তে এবং অর্থের লোভে নীলকরদের এনে বনিয়েছিলেন। 
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বঙ্ষিমচন্ত্রও ষে প্রথম দিকে 'নীল দর্পণ-এর নিন্দা ক'রেছেন তা এই শ্রেণীর 
চেতনার তাগিদে । তিনি 'নীল দর্পণ”এর নিন্দা ক'রে লিখেছিলেন - 
"নীল দর্পণকার প্রভৃতি বাহার! সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন 
করেন-__ আমাদিগের বিবেচনায় তাহার] নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের 
উদ্গেশ্ত গুরুতর-_যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেস্তে প্রণীত হুয়, সে সকলকে 
আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্ত সৌন্দর্য্য 
স্থষ্টি, সমাজ সংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্ত পরিত্াক্ত হুইয় সমাজ সংস্কারণাঁভি- 
প্রায়ে প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে ন।” 

মজার ব্যাপার এই যে, যে বস্ষিমচন্দ্র “আর্টের জন্তই আর্ট -এই থিওরি 
ধরে নীল দর্পণের নিন্দা করছেন, তিনিই পরে ওই থিওরির ওপরে দাড়িয়েই 
'নীল দর্পণ'-এর প্রশংসা করেছেন--“সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে 
কাজেই কবিত্ব নিক্ষল হয়। কিন্তু নীল দর্পণ-এর উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও 
কাব্যাংশে তাহা উৎকুষ্ট ।” 

বন্কিমের এই পরস্পরবিরোধী আচরণের কারণ হচ্ছে এই ষে, নীল দর্পণের 
জনপ্রিয়তা যখন বৃদ্ধি পেল এবং নীলবিদ্রোহের যখন অবসান ঘটলো, তখন 
বন্কিমেব আতঙ্কও চলে গেল এবং তিনি নীল দর্পণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে 
পারলেন । 


নীলদর্গণে ট্র্যাজেডির আদর্শ : 

'নীল দর্পণ, “জমীদার দর্পণ এবং “চাকর দপ্পণ--কোনটিই মঞ্চ- 
সাফল্যের দিকে লক্ষ্য করে রচিত হয়নি এবং নাটকের রীতিনীতি সঠিকভাবে 
অন্থসরণ করে নাট্যকারের। নাটা-সাহিত্যও রচনা করতে চাননি। তাঁদের 
উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মাধ্যমে অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র তুলে ধর!। অবশ্য 
নীল দর্পণ মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেছিল; তবে নাটক রচিত হবার ১২ বছর পরে। 
১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর এই নাটক দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয় উদ্বোধন কর! হয়। 

নীল দর্পণ ট্রাজেডি ছিসেবে বিচার করতে গিয়ে নানা মতামত এসে 
পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন নীল দর্পণ নাটক নয়, নাট্য-চিত্র। অর্থাৎ 
কতকঞ্চলি নাটকীয় ঘটন। একপগ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন 
এটা একেবারে মোলোড্রাম1। "নীল দর্পপের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির 
ট্যাজেডিকে অবাস্তব করিয়৷ দিয়াছে ।” (বাংল! মাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 
স্থকুমার সেন, পৃঃ ৫৮)। অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন--“যেখানে মৃত্যু এত 
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স্থলভ এত সহজ সেখানে মৃত্যু আমাদের ছু:খের উদ্রেক করে না, আতঙ্কও 
সঞ্চার করে না1।” (বাংল! নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩২), ৮. 0108 
11)880169 তার 7185 9608511 10181718-তে লিখেছেন 159 08০6 £৪ 
00৪ 10 11081180) ৬1080 10108, 738170100 80651000060 ০0 ৫681 01208 
৮10) 91186 10৩ 101005611 0০98৪0 (০ ০০ 60০, 11) 168 10098% 0860 
৪00 01581019160 10110 ৬/15০% 0105 51181705591 19881 091 0187788- 
180 60959 ০01 [191001615,” 

দীনবন্ধু যখন নাটক লিখলেন তখন নাটকের ইউরোপীয় আদর্শ-এর 
সঙ্গে এদেশের বেশ পরিচয় হয়েছে, মধুস্থদন নাটক লিখেছেন। কিন্তু তিনি 
গ্রীক বা শেকস্পীয়র কাউকেই ঠিকমতো! অন্থসরণ করলেন না। আঁবার 
সংস্কত নাটকের আদর্শও রক্ষা করলেন না। তৃতীয় অস্কের তৃতীয় দৃশ্যে 
ক্ষেত্রমণি উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নাটক শেষ করে দিলে এবং এখানেই সাহেবের 
ঘুষিতে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু ঘটালে জমাট ট্র্যাজেডি হতে পারতে । এর পরে 
শুধু পর পর মৃত্যুর ঘটন৷ এবং উন্মাদ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য রচন। করে পাঠক বা 
দর্শকদের সহাচভৃতি আকর্ষণের চেই্। হয়েছে । নাটকটি ঘদ্দি ব্যক্তির 
ট্র্যাজেডি না হয়ে একট] গ্রামের ট্র্যাজেডি হয়ে থাকে তা হলেও বলবে ঘে 
কতকগুলি ট্র্যাজিক ঘটনার সমাবেশ নাটককে ট্রযাজেডিতে রূপান্তরিত করে 
না। দীনবন্ধু পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির আদর্শেই তাঁর নাটকের কাঠামো রচন। 
করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার »ষ্ট চরিত্রগুলিতে অন্তমুখী সংগ্রামের 
একান্ত অভাব। যদিও বাস্তব চরিত্র থাকলেও অনেক চরিত্রই আদ্শায়িত। 
বহিনংগ্রামও তীব্র নয়। সব মিলে নীল দর্পণ একটি বেদনাদায়ক কাছিনী 
হয়েছে-_সার্থক ট্র্যাজেডি হয়নি। 
নীলদর্পণের সংলাপ 

নাটকের অন্ততম বিষয় সংলাপ । এই সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন 
চরিত্রের বিকাশ ঘটে, তেমনি ঘটনাও এগিয়ে চলে । সংলাপ যেমন চরিত্র- 
গুলির বাইরের পরিচয়কে স্পষ্ট করে, তেমনি তাদের অস্ত্জীবনকেও উদ্ঘাটিত 
করে। 

দীনবন্ধু ঘখন তার 'নীল দর্পণ-এর জন্য সংলাপ রচনা করছেন তখন বাংল! 
গণ্ঠের পাদরী-পণ্ডিতী যুগ্র শেষ হয়ে বিদ্যাসাগরের আদর্শ এবং প্যারীটাদ 
মিত্র ও কালীপ্রসন্নের আদর্শ ক্রমান্বয়ে আসছে । একথ| ঠিক যে দীনবন্ধুর সময়ও 
কোন আদর্শ (সাধু) ভাষা! ভালভাবে সৃষ্টি হয়নি। সেই জন্ত তিনি তার 
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নাটকে একই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন নি--একথা কেউ কেউ বলতে 
চেয়েছেন। কিন্তু ভাল ভাবে দেখলেই বোঝ যাবে যে, তিনি নাটকের ভাষার 
ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটককে অন্থসরণ করার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ রাজা-বাণী, 
স্ী-পুরুষ, অফিসার, সাধারণ কর্মী-_এই সব চরিয্্ান্থযায়ী যেমন সংস্কৃত নাটকে 
ভাষ! নির্ধারিত হয় দীনবন্ধুও সেই চেষ্টা করেছেন। 

নীল দর্পণে নিম্নবর্ণের পাত্র-পাত্রীর অবলম্বন হলে! যশোহর-খুলনার গ্রাম্য 
কথ্য ভাষা। অন্তদিকে ভত্রশ্রেণীর সব চরিজ্রের মুখেও যে তিনি পণ্ডিতী 
সাধুভাষা দিয়েছেন তা নয়। এ ক্ষেত্রেও সংস্কৃত নাটকের মতো ভন্্রশ্রেণীর 
পুরুষদের মুখে পণ্তিতী ভাষ! দিয়েছেন এবং এ শ্রেণীর মহিলাদের মুখে 
পুরোপুরি পর্তিতী ভাষ। না দিয়ে মিশ্র ভাষা দিয়েছেন। আবার সাহেব 
চরিত্র-এর ক্ষেত্রেও তাদের উপযোগী মিশ্র ভাষ। দেওয়! হয়েছে । চরিত্রগুলি 
যাতে বিকশিত হুতে পারে সেইভাবেই ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে । কিন্ত 
পণ্ডিতী ভাষার ফলে উচ্চবর্ণের পুরুষ চরিত্র ষে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়েছে 
সে বিষয়ে পন্দেহ নেই। 

দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অল্প পরিচয় বা আংশিক পরিচয়ের ফলে 
এমন ঘটেনি। জনসাধারণের সঙ্গে তার পরিচয় কর্মনুত্রেই ছিল ব্যাপক। 
কিন্ত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ববর্তী কেতাবী আদর্শ অনুসরণ 
করতে চেষ্টা করার ফলেই এটা ঘটেছে ।, তিনি ভদ্র চরিত্রগুলিকে আদর্শ 
মানব-মানবী হিসেবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তাদের আচার আচরণ 
কত্রিম মুখের ভাষা আড়ষ্ট ও রসবক্জিত। এদের মধ্যে প্রাণের ্বতন্ুর্ত 
প্রকাশ নেই। অন্যদিক থেকে দেখলে নিয়শ্রেণীর মান্ষগুলির মুখে গ্রাম্য 
মানুষের সহজ ভাষা আরোপিত হওয়ায় সে চরিত্রগুলি অধিকতর জীবস্ত হয়ে 
উঠেছে। 

অনেকে এই নিয়শ্রেণীর চরিত্রের ব্যবহ্ধত ভাষা সম্পর্কে রুচির প্রশ্ন 
তুলেছেন। কারণ এই সব চরিত্র ষে ভাষা ব্যবহার করেছে ভত্রব্যক্তিদের 
বিচারে তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে শালীনতার সীম অতিক্রম করে গেছে । 
এই ধরনের সমালোচকের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন বঙ্কিমচন্্র : “তোরাপের 
ভাষ। ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাঁপের মত থাকে না. আছুরীর ভাষ! 
ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মতো থাকে না।” 

সমাজের সব স্তরে একই ভাষার প্রচলন থাকে না; তাই বিভিন্ন শ্রেণীকে 
একই সঙ্গে নাটকে উপস্থিত করলে সেই সব শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ ধরনের 
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ভাষার প্রয়োগে বাস্তব চরিন্ত্র গড়ে তোলার স্থবিধ1 হয় । সেটা করতে গিয়ে 
'শালীনতার' বিচার অর্থহীন । কৃত্রিম পরিবেশ যেমন বাস্তবতার সহায়ক নয়, 
তেমনি রুত্রিম ভাষাও চরিত্র পরিস্ফুটনের পক্ষে উপযোগী নয়। 


বন্কিমচন্দ্রের আলোচনা 

[দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন 
তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ওুপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সম্পর্কে 
আলোচনাটিতে বঙ্কিমের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হুলেও তা নানা কারণে 
উল্লেখধোগ্য । এখানে তাই সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধত কর] হলে_সম্পার্ষক ] 

ঘে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধূক্দেন দ্ত- 
প্রণীত “তিলোত্বমাধস্তব” কাব্য 'রহন্যসন্দর্তে প্রকাশিত হইতে আরম্ত হয়। 
ইহাই মধুসথদনের প্রথম বাঙ্গাল! কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম 
গ্রন্থ "নীল দর্পণ” প্রকাশিত হয়। 

সেই ১৮৫৭৯।৬০ সাল বাঙ্গাল! সাহিত্যে চিরম্মরণীয়_-উহ। নৃতন-পুরাতনের 
স্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অন্তমিত, নৃতনের প্রথম কবি 
মধুহুদনের নবোদয় । ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, মধুন্থদন ভাছা৷ ইংরাজ। 
দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পার! যায় যে, :৮৫৯। ৬* সালের মত 
দীনবন্ধুও বাঙ্গাল! কাব্যের নৃতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল । 

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের এক জন কাব্য-শিষ্য | ঈশ্বর চন্দ্রের কাব্য-শিগ্ভদিগের 
মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর ঘতট কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হুইয়াছিলেন, এত আর 
আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাম্তরসে যে অধিকার, তাহ! গুরুর অঙ্ুকারী। 
বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধু কবিতার ঘে ঘনিষ্ঠ সতবন্ধ, তাহাও 
গুরুর অন্থকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দৃষিয়া থাকেন, সে রুচিও 
গুরুর । 

কিন্ত কবিত্ব-সন্বন্ধে গুরুর অপেক্ষ। শিহ্কে উচ্চ আসন দিতে হইবে । ইছ। 
গুরুরও অগৌরবের কথ! নছে। দীনবন্ধুর ছাম্তরমে অধিকার ষে ঈশ্বর গুণ্ডের 
অন্থকারী বলিয়াছি, মে কথার তাৎপর্ধয এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে 
একজাতীয় ব্যঙ্গ-গ্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় 
ছিল- এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। 
আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবামিত; এখন মরুর উপর লোকের 
অনুরাগ । আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্তায় মোট! লাঠি লইয়া সজোরে 
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শক্রর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলী ফাটিয়া যাইত; এখনকার রসিকের! 
ভাক্তারের মত সরু লান্সেটখানি বাছির করিয়। কখন কুচ করিয়। ব্যথার স্থানে 
বসাইয়! দেন, কিছু ্রানিতে পারা যায় না; কিন্তু হাদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে 
বাহির হুইয় যায়। এখন ইংরাজ-শাসিত সমাজে ভাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি--লাঠি- 
মালের বড় ছুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে; 
দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্ত তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে 
বল নাই, তাহার লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে 
কোথায় মারে। হাসায় বটে, কিন্ত হান্তের পাত্র তাহারা স্বয়ং । 
ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাহার হাতে পাকা 
বাশের মোট! লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দ্ীনবন্ধুর লাঠির 
আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন 
পরিত্যাগ করিয়াছে। 

কবির প্রধান গুণ হষ্টিকৌশল। ঈশ্বর গুণের এ ক্ষমত। ছিল না। 
দীনবন্ধুর এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাহার প্রণীত জলধর, জগবন্বা, 
মল্লিকা, নিমচাদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জল উদাাহরণ। তবে যাহ। 
নুক্ষা, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত--সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন 
অধিকার ছিল ন1। তাহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সরিন্ধী, সরলা 
প্রস্তুতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে । তাহার বিনায়ক, রম্ণীমোহন, 
অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে ন1। কিন্তু যাহ স্থল, অসঙ্গত, 
অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের 
দলের মত ম্মরণমাত্র সারি দিয়! আসিয়। ঈরাড়ায় । 

কি উপাদান লইয়! দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
আলোচনা করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বিশ্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ 
সন্বদ্ধে দীনবন্ধুর বুদশিতা। সকল শ্রেণীর বাঙালীর দৈনিক জীবনের সকল 
খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্জালী.লেখকদিগের 
এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা । তাহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য 
শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহ! জানিলে তাহাদের লেখ! 
সার্থক হয়, তাহ! জান! নাই। তাহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ 
লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বঝেণীর 
লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ-সত্বন্ধীয় জানের সীমা। কেহবা 
অতিরিক্ত ছুই চারিখানা পল্লীগ্রাম বা ছুই একটা ক্ষুত্ত নগর দেখিয়াঁছেন, কিন্ত 
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সে বুঝি কেবল পথ-ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার । লোকের সঙ্গে মিশেন 
মাই। দেশসব্ন্ধীয় তাহাদের যে জ্ঞান, তাহা! সচরাচর সংবাদপত্র হইতে 
প্রাপ্ত। সংবাদপত্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) এ শ্রেণীর 
লেখক--ইংরাজেরা তো! বটেনই। কাজেই তাহাদের কাছেও দেশসঘন্ধীয় যে 
জ্ঞান পাওয়] যায়, তাহ দার্শনিকদিগের ভাষায় রজ্ছৃতে সপ্পজ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান 
বলিয়! উড়াইয়! দেওয়া যাইতে পারে । এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী 
লেখক গ্রাম্য গ্রদ্দেশ ভ্রমণ করেন নাই, অনেকে করিয়াছেন, যাহা। জানিয়াছেন, 
তাহার মূল্য কি? 

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ধ্বোচ্চ স্থান পাইতে 
পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকাধ্যান্ুরোধে মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দাজিলিং 
হইতে সমুদ্র পর্য্স্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথভ্রমণ বা 
নগরদেশ ভ্রমণ নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হুইত। 
লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অলাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক 
সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য-প্রদেশের ইতর লোকের 
কন্া, আছুরীর মত গ্রাম্য বষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত 
গ্রাম্য বুদ্ধ, নসীরাম ও রত|র মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে, নিমটাদদের মত 
সন্থরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্যবাবু, কাঞ্চনের যত 
মাতাল মন্ুয্য-শোণিত-পায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদের-চাদ-হ্ম্ঠাদের মত 
"উন-পাঁজুরে বরাখুরে” হাপ-সহরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেগুটি, নীল 
কৃঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা, 
কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যস্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহার! কি 
করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মূখে তাহা ঠিক বাহির 
করিতে পারিতেন,-আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাহার 
আছুরীর মত অনেক আদুরী দেখিয়াছি তাহারা ঠিক আছুরী। নদেরচাদ- 
আমি দেখিয়াছি, তাহার। ঠিক নদেরটাদ বা হেমাদ। মল্লিকা দেখ। গিয়াছে, 
ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিক । দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা 
চিত্রকরের ন্তায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। চরিত্রগুলি গঠিতেন, সামাজিক 
বুক্ষে সামাজিক বানর সমাবূঢ দেখিলেই অমনি ধরিয়। তাহরে লেজ শুদ্ধ 
আকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাহার £5811579» তাহার উপর 1958112৩ 
করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সন্মুধে জীবস্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার 
স্বৃতির ভাগার খুলিয়া তাহার ঘাড়ের উপর অন্তের দেষগুণ চাপাইয়া৷ দতেন, 
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যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইবূপ 
সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হুম্থমান ব] জান্ববানে পরিণত হইত। নিমটাদ 
ভোলাচাদ প্রভৃতি বন্য জন্তর এই্রূপে উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও 
বৈচিত্র্য বিবেচন। করিলে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিল্ময়কর বলিয়! বোধ হয়। 

কিন্ত কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন স্থষ্টি নাই। দীনবন্ধুর 
সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিম্ময়কর নহে_ তাহার সহাম্ভৃতিও অতিশয় তীব্র। 
বিস্ময় ও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহার 
তীব্র সহান্থভূতি। গরীব ছুঃখীর দুঃখের মর বুঝিতে এমন কাহাকেও দেখি 
না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাঁপ কি রাইচরণ, একট] আছুরী কি 
রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল 
গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহ। সর্বব্যাপী । তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র ছিলেন, 
কিন্তু দৃশ্চরিত্রের, হুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধু পবিত্রতার ভাগ ছিল ন1। 
এই বিশ্বধ্যাপী সহানুভূতির গুণেই ছউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্বস্থানে 
যাইতেন, শুদ্ধাত্বা পাপাত্মা মকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্ত 
অগ্সিমধ্যস্থ অদাহা শিলার ন্যায় পাপ|গ্রি-কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন । 
নিজে এই প্রকার পবিভ্রচেতা হইয়াও সহাহভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্টের 
ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমটাদ দত্তের ন্যায় বিশুফজীবন-সথখ, 
বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্ঠপীড়িত মদ্যপের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ 
বিষয়ে ভগ্র-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপী- 
নাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞা-বঙ্িতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্থুকে 
আমি বিশেষ জানিতাম; তাহার হাদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। 
আমার এই বিশ্বাস, এইরূপ পরছুঃখকাতর মনুষ্য সংসারে আর আমি দেখিয়াছি 
কিনা সন্দেহ। তাহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে। 

কিন্ত এ সছান্ভূতি কেবল ছুঃখের সঙ্গে নহে ; সখ-ছুঃখ, রাগ-ঘ্েষ সকলেরই 
সঙ্গে তুল্য সহান্ুভূতি। আছুরীর বাউটি-পৈছার স্থখের সঙ্গে সহানুভূতি, 
তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাটাদ যে শুভ কারপণবশতঃ শ্বশুর- 
'বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি । সকল কবিরই এ 
সহানুভূতি চাই; তা নছিলে কেহই উচ্চশ্রেণীর কবি হইতে পারেন ন!। 
কিন্ত অন্য কবিদিগের সঙ্গেও দ্ীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহাম্ুতৃতি 
প্রধানত; কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্তের স্থানে কনার 
দ্বারা বদাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহাছভূতি জন্মে। ঘি তাঁছাই 
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হয়, তবে এমন হইতে পারে ধে, অতি নির্দয়-স্ষ্ির ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল 
থাকিলে কাব্য-প্রণয়নকালে ছুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্সাইয়৷ লইয়! 
কাবোর উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্ত আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন 
ঘে; দয় প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসকল তাহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি 
তাহাদের হ্বতঃসিদ্ধ। কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ববিদের! 
বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্ধ্য এমন 
অভ্যতন্ত বা শীগ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি ন1 যে, এখানেও কল্পন। 
বিরাজমান। তাই নাহয় হইল, তথাপিও একট! প্রভেদ হছুইল। প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর লোফের সহানুভূতি তাহাদের ইচ্ছ1 বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেপীর 
লোকের সহানুভূতি তাহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহারাই সহানুভূতির অধীন । 
এক শ্রেণীর লোক ধখন যনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়। উপস্থিত হয়, 
নহিলে সে আদিতে পারে না; সহানুভূতি তাহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর 
লোকের। নিজেই সহানুভূতির দাস, তাহার! তাকে চান ব1 না চান, সে আসিয়া 
ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, স্বদয় ব্যপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে । 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের করনাশক্তি বড় প্রবল । দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের 
গ্রীতি-দয়াদি বুত্তিসকল প্রবল ৷ 

দ'নবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাহার সহানুভূতি তাহার 
অধীন বা আয়ত নহে, তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাহার সর্বব্যাপী 
সহানুভূতি তাহাকে ঘখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য 
হইতেন। তীহার গ্রন্থে যেরুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বোধ হয়, এখন 
তাহা! আমর বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে স্থশিক্ষিত এবং নির্মলচরিজ, 
তথাপি তাহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়। ষায়, তাহার প্রবলা_ 
দুর্দিমনীয়া সহানৃভূতিই তাহার কারণ। ঘাহার সঙ্গে তাহার সহানুভূতি, 
ধঘাহার চরিঝ্র আাকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদ্দায় অংশই তাহার কলমের 
আগায় আমিয়! পড়িত। কিছু বাঙধ-সাদ দিবার তাহার শক্তি ছিল ন1) 
কেন না, তিনি সহানুভূতির অধীন. সহানুভূতি তাহার অধীন নছে। আমর! 
বলিয়াছি ষে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র-প্রণয়নে নিযুক্ত 
হইতেন। সেই জীবস্ত আদর্শের সঙ্গে সহাচ্ভূতি হইত বলিয়াই তিনি 
তাহাকে আদর্শ কন্বিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার উপর আদর্শের এমনই 
বল যে, মেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না) তোরাপের 
কৃষ্টিকালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহ৷ বাদ দিতে পারিতেন 
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না; আছুরীর শ্যকালে, আছুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে 
পারিতেন ন1? নিমাদ গড়িবার সময়ে, নিমটাদ ষে ভাষায় মাতলামী করে, 
তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্ত কবি হুইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা 
বন্দেবস্ত করিত ;__বলিত, "তুমি আমাকে তোরাপের বা আছুরীর বা 
নিমঠাদের স্বভাবচরিত্র বুঝাইয়! দাও__কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে ৮ 
ভাষা! তোমার কাছে লইব না।” কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির 
সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাহাকে বলিত, “আমার 
হুকুম- সবটুকু লইতে হুইবে-মাঁয় ভাষা । দেখিতেছ না যে, তোরাপের 
ভাষ! ছাঁড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; 
আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আছুরীর তামাসা আর আছুবরীর তামাসার মত থাকে 
না; নিম্ঠাদের ভাষা! ছাড়িলে নিমাদের মাতলামী আর নিমটাদের 
মাতলামীর মত থাকে না?-সবটকু দিতে হবে।” দীনবন্ধুর সাধ্য 
ছিল না যে, বলেন _“না, তা হবে না।” তাই আমরা একট। আস্ত তোরাপ, 
আস্ত নিমর্টাদ, আন্ত আছুরী দেখিতে পাই । রুচির মুখ রক্ষা! করিতে গেলে, 
ছেঁড়া তোরাপ, কাট আছুরী, ভাঙ্গ। নিম্ঠাদ আমর] পাইতাম | 

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। 
গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহ! সর্ধবতোভাবে বাঞ্ুনীয়, তাহাতে সংশয় কি? 
আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। 
মালষট। বুঝানই আমার উদ্দেশ্য । দীনবন্ধুর কচির দোষ তাহার ইচ্ছায় ঘটে 
মাই, তাহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে । গুণেও দোষ জন্মে, ইহ? 
সকলেই জানে । কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল 
হউক আর মন্দ হউক, মান্ষট1 বড় ভালবাসিবার মানুষ । তাহার জীবনেও 
তাই দেখিয়াছি । দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিত, আর কোন বাঙ্গালীকে 
যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আর কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। 
সেই সর্বব্যাপিনী তীব্র সহাহুভূতিই তাহার কারণ। 

দীনবন্ধুর এই ছুটি গুণ--(১) তাহার সামাজিক অভিজ্ঞত।, (২) তাহার 
প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাহার কাব্যের গুণদোষের 
কারণ_এই তত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য । আমি ইহাও 
বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানে 
তাহার কবিত্ব নিশ্ষল হুইয়াছে। যাহার! তাহার প্রধান নায়ক-নায়িকা-_ 
(157০ এবং 136£0196, ) তাহাদ্দিগের চরিআ যে তেমন মনোহর হয় নাই, 
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ইহাই তাহার কারণ । আছুরী বা তোরাপ জীবস্ত চিত্র, কামিনী বা 
লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহুন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আছুরী বা 
তোরাপের বেল। তাছার্দের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যস্ত আনিয়া কবির কলমের 
আগায় বসাইয়! দিয়াছিল; কামিনী ব1 বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের 
বেলা, চরিত্র ও ভাষ! উভয় বিকৃত কেন? দি তাহার সহাম্থভৃতি শ্বাভাবিক 
এবং সর্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিক্ষল কেন? কথাটা বুঝা সহজ । 
এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে না্সিকাদের কথ! ধর। লীলাবতী ব৷ 
কামিনীর শ্রেণীর নায়িক। সন্ান্ধ তাহার কোন অভিজ্ঞতা! ছিল না। ছিল 
না-কেন না, কোন লীলাবতী ব! কামিনী বাঙ্গাল! সমাজে ছিল না ব। নাই। 
হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হুয়া, ধিনি কোর্ট করিতেছেন, 
তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে 
ছিলনা কেবল আজকাল নাকি ছুই একট] হইতেছে, শুনিতেছি | ইংরাজের 
ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরাজ-কন্তার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক- 
নভেল ইত্যাদি পড়িয়! এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গাল। কাব্যে বাঙ্গালার 
সমাজস্থিত নায়ক-_নায়িকাদের৪ সেই ছাচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, 
যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি 
ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবস্ত আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়। চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আকিতেন। এখানে জীবস্ত আদশ” নাই, 
কাজেই ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্াযাগত মৃৎ্পুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্র 
গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্বব্যাপিনী 
সহাহুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ধব্যাপিনী সহামভূতি ও জীবন্ত 
আদর্শ ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না__জীবনহীনের সঙ্গে 
সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দ্ীনবন্ধুর 
সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই-শ্বাভাবিক সহাম্থভৃতিও নাই। এই দুইটি 
লইয়াই দ্ীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিক্ষল। 

যেখানে দীনবদ্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে-_ যথা পৈরিন্ধী, 
সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন 
করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র হ্বাভাবিক হুইতে পারে 
পায় নাই। 

দবীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে এরূপ কথা বল! যাইতে পারে। দীনবন্ধুর 
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নায়কগুলি সর্ধগুণসম্পর বাঙ্গালী যুব! কাজ-কর্শ নাই, কাজ-কর্খের মধ্যে 
কাহারও [91011800)10110$, কাহারও কোটশিপ। এরূপ চরিব্রের জীবস্ত 
আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহান্ুভূতিও 
নাই। কাজেই এখানে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিক্চল। 

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর ব। নিমর্ঠাদের চরিত্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও 
এখানে তাহার কবিত্ব সফল হইত। যর্দি একত্রে, একাধারে বাঞ্ছনীয় আদর্শ 
পাইলেন না, তবে ব্ছসংখ্যক জীবস্ত আদর্শের অংশবিশেষ বাছিয়! লইয়! ঘি 
বিশ্তত্ত করিতেন, তাহা হইলে এখানেও কবিত্ব সফল হইত । তাহার সে শক্তি 
যে বিলক্ষণ ছিল, তাহ পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয় তাহার চিত্তের উপর 
ইংরাজী সাহিতোর আধিপত্য বেশী হইয়াছিল খলিয়াই এ স্থলে সে পথে 
যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে, ভিন্ন-প্রকৃতির কবি অর্থাৎ ধাহাদের 
সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, ন্ব'ভাবিকী নহে, তাহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে 
সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়৷ সহানুভৃত্তিকে জোর করিয়৷ ধরিয়] 
আনিয়া বসাইয়া একট নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবস্ত করিতে 
পারিতেন। সেক্সগীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত 081198) বা £১116] হি 
করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উম] ব। শকুস্তলার স্যষ্টি করিয়াছেন। 
এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী। 
.. দ্বীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই 
তাহার প্রথম নাটক-প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তত হইত, সেই সকল 
প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক 
প্রজাপীড়ন সবিষ্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হুইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি 
যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাহার ম্বাভাবিক 
সহানুভূতির বলে সেই গীড়িত প্রজাদিগের ছুঃখ তাহার হাদয়ে আপনার ভোগ্য 
দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হুইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে 
নিঃস্থত করিতে হুইল । নীল দর্পণ বাংলার [00916 7০০৪ 081. প্টম 
কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীল দর্পণ 
নীল দাসীদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে । নীল দর্পণে 
গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহাম্তৃতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া 
নীল দর্পণ তাহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী । অন্ত নাটকের 
অন্ত গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীল দর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। 
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তার আর কোন নাটকেই পাঠককে বা দর্শককে ইদৃশ বশীভূত করিতে পারে 
না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নবেল বা অন্তবিধ কাব্য 
প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্ঠ সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন । প্রায়ই সেগুলি 
কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌনার্ধ্য সৃষ্টি । তাহা 
ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মৃখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিশ্ষল হয়। 
কিন্তু নীল দর্পণের উদ্দেশা এবংবিধ হুইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট । তাহার 
কারণ এই ষে, গ্রস্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধূর্য)ময় করিয়া 
তুলিয়াছে। 
উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধুর কবিত্বের 
দোষগুণের যে উৎপত্তিস্থল নিদ্দি্ট করিলাম, ইহ তাহার গ্রন্থ হইতেই থে 
পাইয়াছি, এমন নহে। বহি পড়িয়৷ একট! আন্দাজি 71)6975 খাড়। 
করিয়াছি, এমন নছে। গ্রন্থকারের হাদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ 
কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, 
গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়! এ কথা বলিলাম । গ্রস্থকারকে ন। জানিলে, 
তাহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কিনা, বলিতে পারি না। অন্যে ষে 
গ্রশ্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কিনা, 
জানি না। কথাট! দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমগুলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা 
আমার বড় সাধ ছিল, দীনবন্ধুর স্সেহ ও গ্রীতিখণের যতটুকু পারি পরিশোধি 
করিব, এই বাসন। ছিল; তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাহার 
পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দ। 
কর! আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অপাধারণ মন্ুস্ত কিসে অলাধারণ 
ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। 
ভ্ীবন্ধিম চন্দ্র চট্রোপাধ্যাস় 


জমীদান্ব দর্গণ 


দ্ীনবদ্ধু মিত্র যেমন নীলচাধীদের বিদ্রোহের মধ্যে দাড়িয়ে নাটক রচনা 
করেছিলেন, মীর মশারফ হোসেনও তেমনি কৃষক বিদ্রোহের মধো দাড়িয়ে 
কৃষকদের নিয়ে 'জমীদার দর্পণ' নাটক লিখেছিলেন ১৮৭৩-এ। 

বর্তমানে বাংল। দেশের অন্তর্গত পাবন। জেলায় [দিরাজগঞ্জ মহকুমায়] 
১৮৭২-৭৩ থুষ্টাবে ব্যাপক কৃষক বিঞ্রোহ দেখ! দেয়। কৃষকর প্রাচীনকাল 
থেকে জনির ওপরে ধে অধিকার ভোগ ক'রে এসেছিল বৃটিশ সামাজাবাদী 
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শানন প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে সেই অধিকার হরণ করে জযিদারদের হাতে 
অপিত হয়েছিল। তাছাড়া জমিদারের] দফায় দফায় অবৈধ আদায়, নতুন 
জরিপ প্রণালী প্রবর্তন করে জমি চুরি, খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত 
গ্রহণ--এ সব চালাতে থাকলে কৃষক বিক্ষোভ দেখ! দেয়। এই বিক্ষোভ 
শেষ পর্যস্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর 
সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন কর] হয়--কিস্ত এই বিদ্রেছছের মধ্য দিয়ে কৃষকরা 
তাদের এক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করে। 

এই বিপ্রোছের সময় লেখ! হুয় “জমীদার দর্পণ।' নাটকটির রচয়িতা 
জনৈক জমীদার নন্দন-মীর মশারফ হোসেন। নাটকের ভূমিকায় তিনি 
লিখেছেন- “নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার 
করা যায়, পরের মুখ তত ভাল দেখা যায় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, 
আত্মীয়স্বজন সকলেই জমীদার। স্থতরাং জমীদাবরের ছবি অক্ষিত করিতে 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক করে না1” এই প্রত্যয় নিয়ে মীর মশারফ হোসেন 
নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। 


নাট্যকার মশাররাফ হোসেন 


'জমীদার দর্পণে'র লেখক মীর মশাররাফ হোসেন ছিলেন সম্পন্ন জমিদার 
ংশের সন্তান। বিচিত্র তার জীবন। 

১৮৪৭-এর ১৩ নভেম্বর অবিভর্ বঙ্গদেশের নদীয়! জেলার গৌরী নদীর 
তীরস্থ লাহিনী পাড়া গ্রামে মীর মশারফ হোসেনের জশ্ম হয়। তার পিতার 
নাম মুয়াজম হোসেন। এঁদের বংশ পরিচয়ের উপাধি ঠসয়দ; রাজকাধে 
পারদশিতার জন্যে “মীর উপাধি লাভ করেন। 

ঘোরতর সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য পরিবেশে তার জন্ম । তবে খুব অল্প বয়সেই 
অর্থাৎ চার বছর চার মাস-এই তার হাতে খড়ি হয়েছিল মুন্সী সাহেবের 
কাছে। তার কাছেই মীর সাহেবের আরবী শিক্ষার স্থচনা হয়। তিনি 
বাংল! শেখেন জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়। ১৪ বছর বয়সে ভ্তি হন 
কুমারখালি ইংরেজী স্কুলে। এর পরে পদমদী নবাব স্কুলে ভতি হন। 
১৮৬৪-তে তিনি রুষ্জলগর কলেজিয়েট স্কুলে ভি হুন। 

মশাররাফ হোসেন কষ্খনগরে ছিলেন মাত্র কয়েক মান। কিন্ত কষ্চনগরের 
নে ধুগের হিন্দুপ্রধান সমাজের চালচলন তার ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক [৬১ 


কষ্ণনগর থেকে মশাররাঁফ কলকাতায় এসে কালীঘাট দুলে ভন্তি হলেন । 
তার পিতৃবন্ধু আলীপুরের আমীন নাজীর সাহেবের বাড়ী চেতলায় থেকে 
কলকাতায় পড়াশোনা আরম্ভ হলে1। কিন্তু পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হতে 
পারলো না। নাজীর হোসেনের জ্যেষ্ঠ কন্ত। লতিফ উন নিসার সঙ্গে তার 
গভীর প্রণয় জন্মে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে মশাররাফ-এর বিয়ে হলো নাজীর 
হোপেনের দ্বিতীয় কন্যা আজীজ উন নিসার সঙ্গে এবং লতিফ উন নিসার 
বিয়ে হলে! এক প্রৌঢের সঙ্গে । মশাররাফ জীবনে পেলেন প্রচণ্ড আঘাত। 
এই আঘাত আরও গুরুতর হলো। লতিফ উন নিসার অকাল মৃত্যুতে । 

১৮৬৫-এর ১৬ মে আজীজ-উন নিসার সঙ্গে ঘে বিয়ে হয়েছিল স্বভাবতই 
সে বিয়ে স্থুখের হয়নি । দ্বিতীয়ত এই বিয়ের প্রতিক্রিয়ায় মশাররাফ জীবনের 
পঙ্কিল পথে নেমে যেতে থাকেন । তাকে এই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে স্স্থ 
স্ন্দর জীবনে প্রতিষিত করেন তীর খ্িতীয় স্ত্রী কুলস্থম । প্রথম বিবাহের 
৮ বছর পরে এই বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে সংসারে চরম অশাস্তি 
স্ষ্্ি হয়েছিল ? তবে ধারে ধীরে তা প্রশমিত হয়ে আসে । ১৮৮৪-এ মশাররাফ 
যখন বেগম করিমন নেসা স|হেবার এস্টেটের ম্যানেজারির পদ নিয়ে দেলদুয়ারে 
( বর্তমানের বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত 1 যান তখনই বলা যায় 
তার জীবনে শ্রেষ্ঠ পর শুরু হয়। 

ছাত্রাবস্থা থেকেই মশাররাফ বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছন। তিনি 
কলিকাতায় সংবাদ প্রভাকর (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত তখন 
সম্পাদক) পত্রিকায় লিখতেন এবং তার প্রেরিত নংবাদ “কুষ্টিয়ার সংবাদদাতার' 

ংবাদ পে ছাপা হতো | সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় মীর সাহেবের প্রকৃত 

পক্ষে হানতে খড়ি হয় কুমারখালি থেকে প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা, পত্রিকার 
সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ)-এর কাছে। সংবাদ-প্রভাকবের 
সহকারী সম্পাদক তৃবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও মশাররাফের কিছু লেখা সংশোধন 
করে দিয়েছিলেন। তবে হরিনাথ মজুমদারের প্রভাবই তার ওপরে বেশী। 
হরিনাথ তাঁর “গ্রামবার্তা, পত্রিকার মাধ্যমে সে যুগে কৃষকদের ছুঃখ কষ্টের কথ! 
তুলে ধরতেন এবং মে যুগের পরাক্রমশালী জমিদারদের অত্যাচার অনাচারের 
বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লেখনী চালনা করতেন। মীর সাহেব তার *জমীদার-দর্পণ 
রচনায় হরিনাথের কাছে প্রেরণ! লাভ করাই শ্বাভাবিক। 

মশাররাফ হোসেনের লিখিত পুস্তকের সংখ্য। পচিশ । তবে এগুলির মধ্যে 
বিষাদ সিদ্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১) জমীদার দর্পণ ৫১৮৭৩), আমার জীবনী (১৯*৯-১*) 


৬২] উনিশ শতকেরদর্পণ-নাটক 


প্রধান। তার প্রথম বই 'রত্ববতী” উপন্তাস (১৮৬৯) । মশাররাফ উপন্যাস, 
নাটক, গানের বই, জীবনী, আত্মজীবনী, গীতাভিনয়, কবিতা! এমন কি 
মুসলমানের বাংলা শিক্ষার বইও লিখেছেন। তিনি তার স্ত্রী কুলন্থম বিবি 
সম্পর্কেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'আজিজন নেহার নামে 
একখানি পত্রিকারও সম্পাদন। করেছেন। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে 
এইটাই সর্বপ্রথম বলে পরিচিত । 

জমীদার দর্পণ ছাড়া মশারফ সাহেবের “বিষাদ সিদ্ধু* "সঙ্গীত লা, 
“বেহুল। গীতাভিনয়' প্রভৃতি দেলছুয়ারে অবস্থানের সময়ই রচিত হয়। 

১৮৯২-এ তিনি দেলছুয়ার থেকে চলে আসেন। এই সময় থেকে ১৯১২- 
এই লময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলি কাব্য, কয়েকটি আত্মঞীবনীমূলক রচনা 
উপন্যাস লেখেন। ১৯১২-এ কুলস্থম বিবির মৃত্যুর দু'বছর পরে মীর সাহেবের 
মৃত্যু ঘটে । জীবনের শেষের দিকে তিনি কিছুট। সংস্কারাচ্ছন্ন এবং যুক্কিহীন 
ধর্মবশ্বাসের দ্বার প্রভাবিত হলেও তিনি বরাবরই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব 
পোষণ করতেন । ব্যক্তিগত জীবন তো। বটেই তাঁর রচনাবলীও এর সাক্ষ্য 
হয়ে রয়েছে। 


প্রজা! জমীদারের ভাপহায় শিকার 


জমীদ।র দর্পণ নাটকে নাট্যকার জমীদারের ছবি একেছেন--জমীদার 
চরিত্রের একটি দিক তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন । কিন্তু পাবনার কৃষক বিদ্রোহের 
পটভূমিকায় নাটকটি রচিত নয়; এমনকি জমীদ।রী শোধণের নগ্ররূপও 
নাটকটিতে ফুটে ওঠেনি । দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক; তাদের প্রতি 
সহান্গভূতি নাটকে আছে, অত্যাচারের মুখে তাদের অসহায় অবস্থাও তুলে 
ধর] হয়েছে__কিস্তু কষকের1 ঘষে প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের ন্াষ্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই প্রথার প্ররুত রূপ ফুটে ওঠেনি । 
নাটাকারের বক্তব্য ষে, বুটিশ সরকার জমীদার শ্রেণী স্থ্টি ক'রে প্রজা 
পালনের যে দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা জমীদারের] পালন 
করছে না; তার1 চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, 
নাটকের প্রস্তাবনায় স্থত্রধার বলেছে £ 
হাধর্ন! তোমার মর্্ লুকাল ভারতে 
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 1 ৩৩ 


রাজ-গ্রতিনিধিবূপী মধ্যবর্তাঁ সম 
জমীদার! রাঁজরূপে পালক প্রজার 
সর্ব নর ধন-প্রাণ-মান রক্ষাকারী? 
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী ; 

এই প্রজাপালক “সব নর ধন প্রাণ-মন রক্ষাকারা”র দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে 
জানোয়ার বনে গেছে । স্থত্রধার তাই বলছে, “মফ/স্বলে একরকম জানোয়ার 
আছে, তার! কেউ শহরেও বাস করে; সহরে কুকুর, কিন্ত মফ:ম্বলে ঠাকুর। 
সহরে তাদের কেউ চেনে না। মফঃম্বলে দোহাই ফেরে । সহরে কেউ কেউ 
জানে যে, এ জানোয়ারের বড় শাস্ত-_বড় ধীর, বড় নম্র। হিংসা নাই, 
দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধ। নাই, মাছ মাংস ছোয় না। কিন্তু মফ:স্বলে স্টাল, কুকুর, 
শুকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানোয়ারের আপন আপন 
বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।” হিন্দু ও মুসলমান ছু'শ্রেণীর মধ্যেই ষে 
জানোয়ার আছে তাও বলা হয়েছে। “জমীদার দর্পণ-এ এমন একট! 
জানোয়ারকেই উপস্থিত কর! হয়েছে । 

এ নাটকে জমীদারের শ্রেণী-চরিত্র অপেক্ষ। ব্যক্তি-চরিত্রকেই উদঘাটনের 
প্রয়াস রয়েছে । জমীদার হায়ওয়ান আলীর হঠাৎ নজর পড়লে! তার গ্রজা 
আবু মোল্লার স্ত্রী হুরন্নেহার প্রতি । কিন্তুকি ক'রে পাশবিক ভোগ-লিপ্সা 
চরিতার্থ হবে? হায়ওয়ান আলী এক পরিকল্পনা করলো । কোনও একট! 
ইতো। করে ধরে আনা যাক আবুকে। লোকজন গেল আবুর বাড়ীতে । 
তার তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করলে। শেষে আবুর জরিমান। ধাধ হলো 
৫« টাক।। এটাক। সে কোথায় পাবে? তাকে ধরে এনে দেউড়িতে কয়েদ 
কর! হলো । ও-দিকে বৈষ্ঃবী কৃষ্ণমণি গেল হুরন্নেহার কাছে। নানা কথার 
মধ্যে সে জানালে। হায়ওয়ানের বামনার কথা £ “শুনেছি তোমার জন্য সে 
একেবারে পাগল । দেখ না এক মাপ হলে! তোমার পাছেই লেগে আছে। 
তুমি মনে কল্পে সব মিটে যায়।” শুধু তাই নয়, কষ্ণমণি লোভ দেখালো-_ 
জমীদারের কাছে গেলে হুরন্নেহার রাজরাণীর মত থাকবে। মুরন্নেহার ঘ্বণাভরে 
প্রত্যাখ্যান করলে। এ গ্রস্তাব। জমীদারের নগ্ন পাশবিকত৷ এবার রাশমুক্ত 
হলে। ৷ জোর করে সে ধরে নিয়ে এল গর্ভবতী কুলবধূ চুরাক্পেহোরকে। তারপর ' 
সেচালালে! পাশবিক অত্যাচার : ফলে হুরন্নেহারের মৃত্যু ঘটলো। আবু 
মোল্লার পক্ষ থেকে মামল1 কর] হ'ল আদালতে । কিন্তু থান! পুলিশ আদালতে 
সবই তো ও শোবকদের সঙ্গে নানা হতে আবন্ধ। মামল। ভূল ভিন্মিস্। 
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মামলায় জিতে হায়ওয়ান আলী আবু মোল্ল/র বাডীঘব মাটিব সঙ্গে মিশিয়ে 
দিল। তার কোনও প্রতিকার হ'ল না। 

দ্রীনবগর 'নীল দর্পণ -এ তবুও তোরাপের মত একটি চরিত্র পাওয়। যায়, 
থে অত্যাচাকী নর-পশুব সামনে কখে দাডিযেছিল ১ "কিন্তু "চাকর দর্পণ' এবং 
“জমীদাব দর্পণ-এ এমন একট চরিত্রও নেই। “জমীদ।র দর্পণ” এ প্রজ। 
জমীদাবের অসহায় শিকাব। 

সাধারণ ভবে দেখতে গেলে সে যুগের এহটাই বাস্তব অবস্থা । ইংবেজ 
জজ সাহেবের সামনে ইংরেজ ড।ক্তার [ধাবা ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের 
অতি পবিচিত ] বাইবেল ছু'যে মিথ্যা বিপোট দিচ্ছেন যে মেষেটিব মৃত্যু 
ঘটেছে পাশবিক অত্য।চারের ফলে এব* ডাক্তার রিপোটে স্ত্রী লোকটির 
অধোদেশ হুইতে রক্ত নির্গত হযেছে", 'গল।ব চ্মেব নিচে রক্ত. জমা হয়েছে এ 
সব বলেও 'রেণ ডিজিজে' তাব মৃতু ঘটেছে বলে ঘোষণ। করছেন এবং জজ. 
সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। অন্যদিকে জমীদাবের হিন্দু দালাল নামাবলী গায়ে 
কৌপিন পরে “সধাঙ্গে তিলক লেপে, $লসীর মাল। হাতে হরিনাম জপ কবতে 
করতে আবোল তাবোল মিথ সাম্মী দিচ্ছে এবং জজ নাহছেব তা মেনে 
নিচ্ছেন। সর্বোপবি থানা পুলিশ সবই জমাদ[রের হাতে । এই অবস্থায় 
স্থবিচার পাওয়ার আশা কোথায ? তাই আকুল কান্না ছাডা গতি নেই এবং 
নাট্যকারের পক্ষে সেই এন্দনেব সঙ্গে নব মিলিষে নট ও নটীব বেদনার্ত গান 
[কবে পোহাইবে এই দুণ্থ বিভারববী'| দিয়ে নাটক শেষ করাই হযতো 
স্বাভাবিক। নট্যকাব তাহ ই করেছেন। নিধাতিত প্রজার দুখে তার 
যথেষ্ট সহানুভূতি আছে-__নিযাতন ও অত্যাচাব দৃব হোক এটাও তিনি চান, 
নটার উক্তির মধেও এই সহানুভূতি ও আশ! প্রকাশিত £ 

হবে নাকি দবিদ্রের এ ছুঃখ মোচন 
ববে না কি অবলার সতীত্ব রঙন? 

এই সঙ্গে এনটীব উত্ভরি মাধ্যমেই প্রজার দুঃখ দুর্দশা! দূব করবার থে 
পথ নাট্যকাব নিদেশ করেছেন সেটা তদানীন্তন ইতিহাসেব রিপোর্টের সঙ্গে 
সামঞ্ধম্তহীন। কেউ বলতে পারেন ষে এব মধ্যে নাট্যকারের নিজের শ্রেণী- 
চরিত্র [অর্থাৎ জমীদার শ্রেণীর চরিত্র] প্রকাশ পেয়েছে। ঘে সাম্রাজ্যবাদী 
রাজশক্তি ভারতবর্ষেব প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাব ওপরে 
নিজের সমর্থকরূপে গডে তুলেছিল এই জমীদার শ্রেণীকে এবং যে জমীদার 
শ্রেণীর অনাচার ও অত্যাচারে কৃষক শ্রেণী নিশ্পেষিত, স্বভাবতই নাট্যকার 
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এই সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ও তার পক্ষপুটাশ্রিত অত্যাচারী জমীদার শ্রেণীর 
অবলুপ্তির কথ চিন্তা করতে পারেন নি। তিনি এ রাজশক্তির কাছেই 
আবেদন জানিয়েছেন প্রজার ছুঃখ দূর করার জন্য £ 

“আরে বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তার কাছে 

ঈশ্বর প্রপাদে ধিনি ভারত-ঈশ্বরী, 

যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বারবার, 

কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার” 

এক জায়গায় নয়, একাধিকবার নাট্যকার তদানীন্তন ভারত-ঈশ্বরী 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেছেন £ 

কাতরে ডাকি তোরে শুন মা! ভারতেশ্বরী ! 

অবিহিত অবিচারে আর বাচিনে মরি মরি 


রক্ষা কর প্রজা কিস্করে বিনয়ে করি মিনতি ।  *** ইত্যাদি 


জমীদার দর্পণ ও কৃষক বিদ্রোহ 


নাট্যকার যখন তার নাটকে প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্তে মহারাণী 
ভিক্টোবিয়ার উদ্দোশে কাঁতর আবেদন জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে কিন্ত 
ক্ষকর' তাদের ছুঃখ দূর করার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে জমীদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম পরিচালন1 করছিলেন । সেই সময়ে সিরাজগঞ্জে ধিনি সাবভিভিসনাল 
অফিপার ছিলেন সেই ৮. 2০181 তার প্রদত্ত রিপোর্টে [২৩ ৪,.১৮৭৪] কৃষক 
বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছেন -“আগে থেকেই কয়েকটি গ্রামের কৃষক এঁক্যবদ্ধ 
হ'য়ে জমীদারের উৎপীড়ন, লুঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্বেও সাফল্যের সঙ্গে 
জমীদারের অতিরিক্ত কর আদায় ও কবুলিয়ত আদায়ে বাধা আসছিল । 
তার1 তাদের এই বারত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কাজের দ্বার অন্য সব কৃষকের 
সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল যে, একতা ও দৃঢ়তা দ্বার জমীদারের সব 
অবৈধ দাবী এবং উৎপীড়নে বাধ! দান সম্ভব ।” 

একথা ঠিক যে পূলিশ ও মিলিটারীর সাহাধো শেষ পর্যস্ত পাবনাঁর কৃষক 
বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল; তবে প্রজার সেদিন যেটুকু অধিকার আদাক্স করে- 
ছিল তা এ সংঘবদ্ধ লংগ্রামের জন্যেই । এই কারণেই বলা চলে যে, নাট্যকার 
তৎকালীন এঁতিহাসিক স্পিরিট-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা! ক'রে চলেননি। 

রুষক বিজ্রোহকে প্রত্যক্ষ বা! পরোক্ষ কোনও ভাবে মদত দেবার চেষ্টা 
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নেই, কৃষকদের অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র সম্বলিত এই 'জমীদার দর্পণ 
নাটকটিকেও কিন্তু সে-যুগের শ্রেণীদ্বার্থ সচেতন বুদ্ধিজীবীর] সহা করতে 
পারেন নি। কারণ নাটকটির রচনার সময় পাবনার কৃষক বিশ্রোহ চলছে। 
এরা তাই ভয় পেয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'বজদরশনে' 
নাটকটির গ্রচার বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে লিখছেন : “বজদর্শনের জন্মাবধি 
এই পত্র প্রজার ছিতৈষী এবং প্রজার হিত কামন1! কখনও ত্যাগ করিব ন!। 
কিন্ত পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত 
হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘ্বতাহুতি দেওয়! নিষ্রয়োজন। আমর পরামর্শ 
দিই যে, এ লময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক ।” বন্ধিমচন্দ্রের 
এই আচরণে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ সমাজের মধ্যশ্রেণীর ষে 
ংশ ভূমিম্বত্বের অধিকারী বা প্রধানত ভূমিম্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল 
বঙ্কিমচন্দ্র সেই অংশের লোক । ন্তরাং তার পক্ষে কৃষক বিজ্রোহকে ভয় 
করারই কথা। এ বিষয়ে তিনি অনেক বেশী মচেতনও ছিলেন। তাই 
“বঙগদেশের কুষক' [দেশের শ্রীবৃদ্ধি] প্রবন্ধে স্বশ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে 
লিখেছেন -“তুমি আমি দেশের কয়জন? আব এই কষিজীবী কয়জন? 
তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই 
দেশ__দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী । তোম। হইতে আম! হইতে কোন্‌ 
কার্ধ্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ?” 
ভূমিস্বত্থের ওপরে নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবী বঙ্কিম কতখানি শ্রেণীন্বার্থ-সচেতন 
ছিলেন এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত । এই জন্তেই বঙ্কিম যে শ্রেণীর লোক সেই 
শ্রেণী যে বিদেশী সামাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী, তাদের মূল ভিতিকে যে 
গ্রাম নাড়া! দেয় তাকে বস্থিমচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি, তেমনি 
অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রেণীর দুর্দশার কাছিনীও তাকে বেদনা! দ্িত। 
শুধু 'জমীদার দর্পণ নয়, আমরা আগেই দেখেছি যে, 'নীল দপণকেও 
তার পক্ষ সহ্য কর? কঠিন হয়েছিল । নীল দপ€ণের নিন্দাও তিনি করেছিলেন। 
তাই জমীদার দপণণ কাহিনীকে যে শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে নিন্দ1 করবেন এতে 
আর বিশ্ময়ের কি আছে ! 


জমীদার দর্পণ একটি বাস্তব চিত্র 
তিন অঙ্কের নাটক 'জমীদার দর্পণ” বাস্তব চিত্র 6 নাটকটির মূল্য 
আছে। কিন্ত নাটকটি সার্থক ট্র্যাজেভি হতে পারে নি। একটি মাত বিষয় 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক [ ৩৭ 


নিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে হন্দর ট্র্যাজেডি গড়ে তোলবার 
স্থযোগ ছিল। কিন্তু নাট্যকার যেন কিছু সত্য বিবরণ সোজাস্থজি উপস্থাপিত 
করার জন্য ব্যস্ত। তার ফলে নাট্য-সাহিত্যের রীতিনীতি অন্সরণের চেষ্ট। 
করার অবকাশ পাননি । অত্যাচারিতদের প্রতি সহান্ুতৃতি স্থ্টির চেষ্টা এবং 
তাদের বিরুদ্ধে যারা চক্র গড়ে তুলেছে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের তিনি চেষ্টা 
করেছেন। 
জমীদার দর্পণে সরল কথ্য ভাষা ব্যবহার কর! হয়েছে । তবে মুসলমান 
চরিত্রপ্রধান নাটক হওয়ায় কিছু কিছু ফারসী, আরবী শব এসেছে । মাঝে 
মাঝে গুরুচগ্ডালি দোষ যে ঘটেনি তা নয় এবং শেষের দিকে ইংরেজী 
ংলাপ পর্যস্ত আছে। তবুও জমীদার দর্পণের ভাষা আধুনিক যুগে ব্যবহৃত 
কথ্য ভাষা--কোনও আঞ্চলিক ভাষা নয়। 


চা-কব্ব দপণ 

'জমীদার দর্পণ-এর দু'বছর পরে লেখা হয় চাকর দর্পণ। দক্ষিণাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় একই বছরে (১৮৭৫-এ) ছুখানি দর্পণ-নাটক রচনা করেন £ চা-কর 
দর্পণ ও জেল দর্পণ । 

নিঃসন্দেহে 'নীলদর্পণ, ও জমীদার দর্পণ-এর মতো “চাকর দর্পণ?ও 
উদ্দেস্তমূলক নাটক। অর্থাৎ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা 
তুলে ধরাই নাটকগুলির উদ্দেশ্য । নীলকর, জমীদার এবং চা-করদের 
অত্যাচার বন্ধ হোক এবং এ সম্পর্কে জনমত গঠিত হোক নাট্যকারদের মনে 
এই উদ্দেশ্যও ছিল | কিন্তু ধার! নাটকগুলিকে “পাপ প্রতিষেধক” রচন। বলে 
উল্লেখ করেছেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ এই নাটকগুলি 
লেখার ফলে জমীদারী প্রথা উঠে যায়নি, চা-বাগানের অত্যাচার বন্ধ হয়নি, 
এমন কি নীলের চাষও বদ্ধ হয়নি। নীলচাষ কেন বন্ধ হলে। তা আগেই বলেছি। 
জমীদারী প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে উঠে গেছে জমীদার দর্পণ রচিত হবার প্রায় 
এক শত বছর পড়ে । চ-বাগান এখনও আছে, তবে পরিবেশের পরিবর্তন 
ঘটেছে । এই সব কিছুর পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সাধারণ মান্থষের সংগ্রাম 
এবং সেই সংগ্রামের পথ আলোচ্য তিনটি দর্পণের একটাতেও দেখানে। হয়নি । 


নাট্যকার দক্ষিণ।চরণ 


“চা-কর দর্পণের' নাট্যকার দক্ষিণা্চরণ সাধারণ মধাবিত্ব ঘরের সন্তান । 
কাব্য রচনার মাধ্যষে তর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। ১৮৭১-এ তিনি 
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“স্থললিত কাবা” নামে তার যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় দেশাত্মবোধক কাব্য 
হিসেবে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। 

দক্ষিণাচরণ কতকগুলি গ্রহসনও রচন! করেন । ভার “চোরা ন। শুনে ধর্মের 
কাহিনী, (১৮৭২) নামক গ্রহনে দত্বকপুত্র গ্রহণের বার্থতা চিত্রিত হয়েছে । এই 
প্রহপন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন - “প্রথম অঙ্কে কলিকাতার কোন বিখ্যাত 
ভদ্রমংসারের প্রানি আছে ।” (বঙ্গদর্শন, ১৩০০) । তর 'ভঙ্ তপন্থী' (১৮৭ ৪) 
নামক প্রহসনে তারকেশ্বরের মোহাস্ত এর অনাচারের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । 

দক্ষিণাচরণ জেলের কয়েদীদের অবস্থা নিয়ে রচনা করেন 'জেল দর্পণ | 
এতে বজদেশের বিভিন্ন জেলার জেলের কয়েদীদের জীবন দেখানে। হয়েছে 
এবং তার সঙ্গে সে যুগের জনৈক বেশ্যাসক্ত ভদ্রলোকেব কাহিনী জুড়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

দক্ষিণাচরণের নাটক ও প্রহসন, সবগুলিরই আখ্যানবস্ত বাস্তব ঘটনা থেকে 


আহত হয়েছে। 


সেকালের চা-বাগান 

নীল দর্পণের লেখক এবং জমীদার দর্পণের লেখক ঘেমন নীলবিজ্রোহু, 
প্রজাবিজ্রোছের মধ্যে দাড়িয়ে নাটক লিখেছিলেন, চাকর দপণের লেখকের 
বেলায় তা ঘটেনি । দক্ষিণাচরণের সামনে চাকুলিদের বিদ্রোহের কোন 
নজির ছিল না। চাকর দর্পণ লেখা হয় ১৮৭৫ থুষ্টাবে। এর তের বছর 
পরে “কুলি কাহিনী” বইটি লেখ! হয়। বইটি প্রকাশ করেন জি সি হোম। 
লেখকের নাম পাওয়া যায় না। এরও অনেক দিন পরে যোগেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় লেখেন “চা-কুলির আত্মকাহিনী, (১৯*১-এ)। এই নব বইতে 
চা-বাগানের কুলিদের ঘে জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা অত্যন্ত মর্মন্পশী। 

চাঁবাগানের কুলির! প্ররুতপক্ষে পশুর জীবন যাপনে বাধ্য হতো! । 
বাগিচার মাঝখানে থাকতো কুলিদের থাকবার ঘর : দৈর্ধ্যে ২২২ ফুট এবং 
প্রস্থে ১২ ফুট । ঘরে চারটি কামরা। প্রত্যেকটিতে ছু'জন করে কুলির 
থাকবার ব্যবস্থা । ভিজে মেঝে, তাতে জে'াকের ভয়। তাই শোবার জন্তে 
বাশের মাচার ব্যবস্থা! । 

প্রত্যেক কামরার জন্ত একটি মাটির হাড়ি বরান্দ ছিল। রানার জন্ত 


জঙ্গল থেকে কাঠ নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হতো । প্রত্যেককে এক সপ্তাহের 
জন্তে ৩২ সের চাল, তিন পোয়া ডালঃ এক পোয়া! লবণ, আধ পোক! তেল, 
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এক ছটাক মশল। (ষোল ছটাকে এক সের, চার পোয়াতে এক সের এবং 
বর্তমানের এক কিলোগ্রাম "প্রায় ১ সের ৬ তোলা)। চালের দাম ছিল 
তখন প্রতি মণ ৩ টাক। (১ মণ-৮২ পাউও)। চাঁকুলির] গ্রতি মাসে মাইনে 
পেতে। পুকুষ ৫ টাক এবং মেয়ে ৪ টাকা । এর মধ্য থেকে প্রত্যেককে 
চালের জন্তে দিতে হুতো! ২ টাক ৮ আন অর্থাৎ ছুই টাক! পধাশ পয়স] 
অন্যান্য জিনিসের জন্যে আরও কিছু । অর্থাৎ খাওয়ার খরচ মিটিয়ে দিয়ে 
তাদের হাতে অতি সা'মান) পয়সাই অবশিষ্ট থাকতো । 

কুলিদের পরিঅমটাও ছিল কী অমানুষিক! ভোর পাচটায় ঘুম থেকে 
উঠে হাজির। লেখাতে হতো, কাজ শুরু হুতো। সাতটায় । সাতট। থেকে 
বারোটা পযন্ত একটানা কাজ। তারপর বারোট। থেকে ছুটে। খাবার ছুটি। 
আবার ছু'টে। থেকে বিকেল পাচট। পর্যস্ত কাজ। 

কাজ করার জন্য কোদালী এবং ছুরি দেওয়া হতো । মাটি কোপানোর 
জন্যে কোদালী এবং চা পাতা ছাটার জন্তে ছুরি। প্রত্যেক পুরুষকে ৩* নল 
লম্বা ও ২ নল প্রস্থ জমি কোপাতে হতো । ৮ হাতে এক নলের হিসেব ধরলে 
প্রত্যেক পুরুষকে প্রতি দন ২৪* হাত ১৮ ১৬ হাত জমি কোপাতে হতে 
এই পরিমাণ জমি কোপাতে না পারলে তার রোজ পুরো হতো না, আধ 
রোজ বা সিকি রোজ ধরে নেওয়। হতো । মেয়েদের ক্ষেত্রে কোপানোর জন্তে 
নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ ছিল ২* নল ১৫ ২ নল অর্থাৎ ১৬০ হাত ১» ১৬ হাত। 

রোজ পুরো না হলে বেতন কাটা তে। যেতোই তার সঙ্গে জুটতো! 
বেত্রাঘাত। শুধু রোজ না পুরণ হুবার জন্যে নয়, কথায় কথায় বেত্রাঘাত 
জুটতো। একটু অবাধ্য হলে কোনও কিছুর প্রতিবাদ করলে বেত্রাঘাত। 
অবশ্ঠ যাদের সঙ্গে স্থন্মরী স্ত্রী থাকতো এবং চ1-কর সাহেবর। নিধিবাদে তাদের 
উপভোগ করতে পারতো তার। বেত্রাঘাত থেকে রেহাই পেতো । 

আজকের মতো সে যুগে চা-শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ইউনিয়ন গঠিত হয়নি। 
তাই সব কিছুই তার! মুখ গুজে সহা করতে বাধ্য হতো। তা ছাড় তাদের 
ওপর ঘষে অত্যাচার হচ্ছে সেট] বাইরে কেউ জানতে পারতো না। উনবিংশ 
শতাব্দীর ছয়ের দশকে 170০০ 78৫1০% সোমপ্রকাশ প্রভৃতি কাগজে 
ঢা-কুলিদের ওপর খে নিধাতন চলছিল তার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হুয়। 
সাত ও আটের দশকে সাধারণ ত্রা্ধ সমাজের প্রচারক রামকুমার বিগ্যারত্ব 
এবং ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 
প্রচেষ্টায় চা-কুলিছের বিষয় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গুরু হয়। ১৮৭৮-এ 
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সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর রামকুমার বিস্তারত্ব ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকাধের 
জনা আসামে যান। ১৮৮৬-এ ভারত সভার একাদশ বারিক রিপোর্ট-এ 
জান! যায় বে. দ্বারকানাথ ভারত সভার প্রতিনিধি ছিসেবে সমসাময়িক কালে 
আসামের চা কুলিদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকলের জন্য চা-বাগান 
ভ্রমণ করেন। তার অভিজ্ঞতার কথা “সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় 
বলেও জান! ঘায়। তার ফলে হৈ চৈ হয়; আন্দোলন হয়। প্রথম প্রাদেশিক 
সম্মেলন এবং পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে চা-কুলিদের নিয়ে আলোচন৷ 
হয়। ১৯০২-এ চা বাগানে চুক্তিবদ্ধ কুলি-প্রথার অবসান ঘটে । দক্ষিণাচরণের 
কৃতিত্ব এই যে, এসবের অনেক আগেই তিনি নাটক লিখে চা-কুলিদের 
অন্থকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। 
চা-বাগানগুলি ছিল €0010091068101) 081000-এর মত। হিমালয়ের 
কোলে এবং তার পাদদেশে যোজন বিস্তৃত অঞ্চলে রয়েছে শত শত চা 
বাগান। এক একটি বাগানের পরিধি কয়েক শ' বর্গমাইল । এরই মধ্যে 
ঘখন বাইরে থেকে শ্রমিকের কাজ নিয়ে আসে, তখন তার! প্ররুত পক্ষে 
আটক পড়ে যায় এক একটি 09196008090. 08100-এর মধ্যে । আজ 
তবুও এই লব শ্রমিকদের সঙ্গে বাইরের জগতের অনেকট৷ যোগাযোগ হয়েছে, 
কিন্তু প্রথম যুগে শ্রমিকের। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকতো। | এই সব শ্রমিক বা 
কুলিদের ওপরে চা-করের। অনায়ামে অত্যাচার চাল।তে।; এমন কি ছু'চার 
জনকে গোপনে হত্যা করলেও তার কোনও প্রতিকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে 
বাগানের মধ্যে কি ঘটছে বাইরে তা জানাই ঘেত না। এমন কি, রামকুমার 
বিদ্যারত্ব চা-কুলির ছদ্মবেশে চা-বাগানে গিয়ে শ্রমিকর্দের ওপর অত্যাচারের 
কাহিনী সংগ্রহ ক'রে 'সঞ্জীবনী'র তদানীত্তন সম্পাদক রুষ্ণকুমার মিত্রের 
সহযোগিতায় প্রকাশ করার আগে সেদিকে কারে!রই দৃষ্টি পড়েনি । 
পরবর্তাকালে চা-কুলিদের অবস্থার বিবরণ সম্থলিত আরও বই প্রকাশিত 
হয়েছে । এমনই একখানি বই দেওয়ান চমনলাল লিখিত “০০115, (16 
801 ০01 [80001 8100 (0808091 11) 11019. এই বইতে চমনলাল 
লিখেছেন £ "সাধারণ মানুষ কুলি-সংগ্রাহকদের বলে আড়কাঠি। যে মুহূর্ত 
থেকে কুলি এই সব চতুর সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে এবং ঘে পর্বস্ত ্লিজের 
বাড়ী থেকে বহু দূরে কবরের মধ্যে তার চির শাস্তির ব্যবস্থা ন! হয়, ততদিন 
পর্বস্ত তার জীবন হচ্ছে একটান। ছুঃখের কাহিনী |” . চাকর দর্পণ এর লেখক 
আড়কাঠির সাহাঘ্যে কুলি সংগ্রছের বিবরণ থেকে শুরু করে তাদের চরম 
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ছুঃখের কাহিনী চিত্রিত করেছেন। চার অঙ্কের নাটক চা-কর দর্পপ। এটিও 
বাস্তব চিত্র । নাটকে যে চিত্র দেখান হয়েছে চা-বাগানে তা নিতানৈমিত্তিক 
ব্যাপার ছিল। ১৮৮৭-এ আসামের দারা জেলার মঙ্গলডি(হ মহকুমার ১০৬০/ 
৭৬০ কেস নম্বর থেকে জান! যায় যে, বনগলানী নামে এক কুলি-কামিনকে মি: 
রান্বান নামে এক চাকর সাহেব ধর্ষণ করে । তার আগে এ সাহেব কামিনের 
কোল থেকে তার ছেলেকে টেনে নিয়ে আছাড় মারে। তারপর তাকে জোর 
করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে । পুলিশ কেস হয় এবং জনৈক শ্রেতাজের 
মিথ্যা সাক্ষ্যে চা-কর সাহেব মুক্ত হুয়। 

স্থতর[ং সত)তাবর দিক থেকে বিচার করলে নাটকটির মূল্য রয়েছে । আর 
একটি পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করায় নাটক সংহত হয়েছে বটে, কিন্তু শেষে 
নৃত্যকালীর মৃত্যু নাটকটাকে একেবারে মোলাড্রামায় পাঁরণত করেছে । এ 
নাটকেও নাটকীয় রীতিনীতির চেয়ে বিবরণ দানের ঝে' কই বেশী থাকায় 
ভাল নাটক হতে পারেনি । 

এই নাটকের ভাষাও বেশ ঘহুজ , সরল কথ্যভাষানাটকের উপযোগী । 
কোনও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার কর হয়নি। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের 
ভাষার ক্ষেত্রে পার্থক্য রাখা হয়নি। শুধু ইউরোপীয় চরিত্রের সংলাপে 
ইংরেজী শব আছে। 
চাকর দর্পণের বিষস্কবস্ত 

কিভাবে চ'বাগানের কুলি সংগ্রহ হয়, তার বাস্তব নিবরণ দানের মধ্য 
দিয়ে চাকর দর্পণ নাটক শ্ু% হয়েছে : গত বছরের মত এবার অজন্স। হ'ল-_- 
চাষীর ঘরে খাবার নেই। কিন্তু জমিদারের খাজন। দিতেই হবে । মহ! 
ভাবনায় পড়েছে গ্রামের চাষীরা । অন্যদিকে জমিদারের ওপরে এদের বিশ্বাস 
শিথিল হয়নি । তাই দেখা ঘায় বরদা নামক জনৈক চাষী বলছে - “আমাদেরও 
জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। তবে কিন! নায়েব বেট] ভারি হারামজাদ। 1” 

» নায়েব, গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ-_এর। সব জমিদারী ব্যবস্থার অঙ্গ - 

জমিদারী স্বার্থের এর! সংরক্ষক | তাই এর! খারাপ, জমিদার ভাল-_এমন 
একট। ধারণ। এই সংলাপ থেকে ৃষ্টি হতে পারে। এই ধারণা স্প্টির চেষ্টা 
মারাত্মক); যদ্দিও চাষীরা অনেক সময় সোজাস্থজি জমিদারের সংস্পর্শে 
আসে না বলে এরূপ ধারণ তাদের মনে থাকতে পারে। 

অবশ্থ চাষীরা জমিদারের চরিত্র একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। 
তার। জানে ঘরদোর বিক্রি ক'রে অন্যগ্রামে গিয়ে তাদের বাস করবা রও 
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উপাক্স নেই--”ত হ'লে কি রক্ষ/ আছে, জমিদার তা হলে একেবারে প্রাণে 
মেরে ফেলবে”__বরদা। জমিদারের অসাধ্য কিছু নেই-_থান! পুলিশ, সবই 
তার হাতের মুঠোয়। এ অবস্থায় কি করবে চাষীর1। গহনাগাটি ঘা কিছু 
ছিল বিক্রি হয়ে গেছে__এক লাঙল-গরু সম্বল । বরদ! ভাইকে বাবুদের বাড়ী 
চাকরির পরামর্শ দিল। কিন্তু সারদার প্রশ্ন “চাকরি ক'রে কি এতগুলি 
পরিবারকে খাওয়াতে পারবে। ?” 

কৃষকদের এইরূপ ছুর্দশার মধ্যে দেখা পাওয়া! গেল ভিপো-কণ্টক্টর কেশব 
এর সরকার হুরিদাসের | সে কৃষকদের এই দুরবস্থার স্থযোগে চাকবির টোপ 
ফেললে। [ কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ এই ভাবেই নেওয়! হতো! ]। সে 
জানালে। ইচ্ছা করলে সে কাছাড়ে, শ্রীহটে চাঁবাগানে চা-পাত। তোলার 
কাজ দিতে পারে মেয়ে পুরুষ সবাইকে । চাকরির শর্তও লোভনীয় প্রত্যেকে 
মাসে দশ টাকা মাইনে, সঙ্গে খোরাক পোশাক | মে এটাও জানিয়ে দিল 
_প্যধত লোক আহ্ক আমরা সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিই |” 

মানুষ ধরার কাজ এই হরিদাসের। এই শ্রেণীর লোককেই বল। হতো 
আড়কাঠি। লোককে ভুলিয়ে কোনও রকমে একবার চা-বাগানে নিয়ে ফেলতে 
পারলেই হু'লো। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে কার সাধ্য ! সে যুগে 
যানবাহনের স্থবিধা আজকের মত ছিল না। তারপর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে 
এক একটা বাগানে কুলিদের এমনভাবে আটকে রাখা হতো যে কিছুতেই তারা 
বাইরে আসতে পারতে। না। “চাকর দর্পণ যখন লেখ! হয়, তার পরবর্তাঁ 
কালে [ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে | সরকার এক আইন পাশ করে? যার বলে চাবাগিচার 
কোনও শ্রমিক কাজ করতে অন্বীকার করলে তাকে জেল পধন্ত দেবার ব্যবস্থা 
করা হুয়। 

আড়কাঠির দল যখন কৃষকদের নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে সংগ্রহ করতো, 
তখন চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা তার] বুঝতে পারতো না। “চাকর দপণে র 
কৃষকরাও কেশব-হরিদাসের বদান/তার স্বরূপ বুঝতে পাবে নি। তাই 
তাদের কত আশা “দশ বছরের ভিতর দেশে এসে ঘরবাড়ী করবো, জায়গা 
জমি কিনবো মেলা গরু-লাঙল কিনবো । কিছুরই ভাবন। থাকবে না ।” 

এই আশ! নিয়ে সারদা, বরদা, এবং তাদের স্ত্রী নৃত্যকালী, সরম। 
কলকাতায় এলে।। এদের নাম রেজেপত্রি করা হ'ল প্রথামত এবং পাঠানো 
হাল আসামে । নাম রেজেষ্রি করবার সময় ডিপো-দর্শক ভোলানাথ এদের 
স্বপ্ন ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থ। উদঘাটন ক'রে 
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--"আসাম, কাছাড় এবং সিলেট এই তিন স্থানে চাকর সাহেবদের চাঁর 
বাগান আছে। এদেশ থেকে কুলি ধ'রে নিয়েষায়, আর সেখানে পেট- 
ভাতায় রাখে । সময়ে সময়ে কিছু কিছু ক'রে দেয়। তাদের বুকে হাটু 
দিয়ে খাটায়। যার! এদেশ থেকে ধায় তাদের আর প্রায় আর কাউকে ফিরে 
আমতে হয় না।” ভোলানাথের কথ শুনে বিচলিত হয়েছিল সারদারা, 
কিন্ত নাম রেজেগ্রি কর! হয়ে গেছে--তখন আর ফেরার উপায় নেই। 

চাঁবাগানে পৌছেই সারদাবরদার। সব টের পেয়েছিল। “রোজ দশ 
সের পাত৷ তুলতে হবে? - সাহেবের দেওয়ান নিধুরামের হুকুম | যে মাইনের 
কথ! বল! হয়েছিল [ অর্থাৎ মাসে দশ টাক], সেটাও ঠিক নয়। এদিকে 
পালাবার উপায় নেই--জাহাজ ভাড়ার টাক কোথায়? বাধ্য হয়ে সব 
ব্যবস্থাই তার! মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা জানতে। ন! ষে, শুধু হাড়ভাজ। 
পারশ্রম নয়, আরও অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে তাদ্দের। সারদ] ও বরদার 
অবর্তমানে একদিন নিধুরাম এসে নৃত্যকালী ও সরমাকে মজুরীর টাকা দিল 
এবং বকশিসের লোভ দেখিয়ে বিকেলে সাহেবদের বাংলোয় তাদের নিয়ে 
গেল। এইখানে ঘটলে নারীত্বের চরম অবমাননা-_-ধদ্বিতা হল সরম1; 
স্বণায়, লজ্জায় তার মৃত্যু ঘটলে। | 

চাকর সাহেব খারাপ হুতে পারে; কিন্তু তখনও কোম্পানীর শাসনের 
ওপর বিশ্বাস আছে। তাই সারদাবরদ। চেষ্টা করেছিল আদালতে মামল। 
রুজু করার। তার আগেই সাহেব তাদের পাইক দিয়ে ধ'রে নিয়ে গিয়ে প্রহার 
করলে। এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিল-_“থান। পুলিশ 1. 109 1)8100, 
তোমাকে যদি খুন করি; আমার কিছুই হবে না-'....". আমার সহিত 
ইন্সপেক্টর, জজ-ম্যাজিষ্ররেট, কমিশনার সকল লোকের আলাপ আছে। 
তার। মোর জাতি ভাই।” 

এই উক্তির সত্যতা অন্ুধাবনে সারদ। ও বরদার দেরী হয়নি । তাদের 
উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়। হ'ল সাগর মধ্যস্থ জনমানবশূন্য এক 
স্বীপে। এদিকে নৃত্যকালী নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য বটি দিয়ে গলদেশে 
আঘাত ক'রে আত্মহত্যা করলো । 
চা-করদের অসহায় শিকার চা-কুজি 

কুষকগণের এইভাবে চাঁকরদের অসহায় শিকারে পরিণত হবার চি 
একেছেন নাট্যকার । বিদেশী চাকর সাহেবর! শাসনযস্ত্রের সাহায্যে শুধু 
শোষণ নয়, কুলিদের ওপরে ফী জঘন্য অত্যাচার করতে। দেই অত্যাচারের 


৪৪] উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে তীব্র ঘ্বণ। হ্ৃপ্টির চেষ্টা নাটাকার করেছেন। বরদার 
সতী সরমার ওপরে পাশবিক অত্যাচারের কৈফিয়ত ম্বরূপ ম্যাকলিন সাহেব 
বলেছে-“তোর বউয়ের তো৷ আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য 
0111860 করিতে 61 করিয়াছিলাম। দে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে 
মরিয়া গেল।” এই উক্তি দর্শকদের মণে অত্যাচারীর 'বিরুদ্ধে শুধু ্বণাই 
হ্যত্টি করে না, তাদের উত্তেজিতও করে। এই উক্তিতে বরদার শরীরের 
রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠা উচিত ছিল? কিন্তু দেখ! যায়, সে এই উক্তি শুনে 
কাদতে কাদতে সাহেবকে বলছে, -“আমি তোমার নামে থানায় নালিশ 
করবে।। তুমি জান না এ কোম্পনির মুন্তুক ?” | 

নাটকটি শেষও হয়েছে পাগলবেশী নৃত্যকালীর বক্তৃতা এবং পরে তার 
আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। সরমার ধর্ষণ ও মৃত্যু সম্পর্কে নৃত্যকালী বলছে 
_-এমন দশা হলো কেন? বোধ করি আর জন্মে সে কোন প|তব্রতা৷ তীর 
পতি কেড়ে নিয়েছিল, এ জন্যে সে এ জন্মে অকালে প্রাণ হারালো ৷” 
নৃত্যকালীর বক্তৃতায়ও প্রচ্ছগ্নভাবে বুটিশ জাতির মহাচ্ুভবতার কথাও আছে 
- "শুনেছিলাম যে সাহেবর। বড় দয়ার জাতি, এর! দাঁস ব্যবসা দেখতে 
পারেন না” ব্যক্তিগতভাবে কিছু চাকর খারাপ--এই ধারণ! হ্থত্টির 
প্রয়াস আছে এই উক্ভিতে। একট! সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার সমস্ত মারণ 
উচাটনের যন্ত্র নিয়ে এ দেশবাসীর €পরে চেপে বসেছে? তার উচ্ছেদ ছন্ড 
বাচবার পথ নেই-_এই সত্য তুলে ধরুবার কোনও চেষ্ট। নাটকে নেই। 

এ কথ ঠিক যে চাঁকুলিদ্দের বিদ্রোহের কে।নও নজীর নাট্যকারের সামনে 
ছিল না। ক।রণ চা-শ্রমিকের প্রথম মাথ। তোলে ১৯২১ খুষ্টাব্দে, ঘখন তার। 
দলবদ্ধভাবে মুক্তির আশায় বেরিয়ে এসেছিল এবং পথে অবর্ণনীয় ছুঃখ কট 
ও অত্যাচারের মোকাবিলা করেছিল। এই অধিনিষ্মণ [ 6০0৪ ] 
প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ । এই ঘটন। “চা-কর দর্পণে'র লেখকের ঘামনে থাকার 
কথা নয়-_কিন্তু বাংল। দেশের কৃষক সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস তার সামনেই 
ছিল এবং তাঁর বই লেখার দু'বছর আগেই পাবনা জেলার $ষক বিদ্রোহ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । সেই দিক থেকে অনুপ্রাণিত না হয়ে চা-কুলিদের জীবনের 
শুধু অশ্রসজল কাহিনী নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তার নাটকে । 
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কোক] হৃইতত ম্ুক্রিভত ও ও্রকান্শিভ 
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নীল্ুদর্গণম 
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নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 
পুরুষগণ 

গোলকচন্দ্র বন্থ 
নবীনমাধব 7 . রা রর ূ 
বিন্ুমাধৰ এ গোলকচন্দ্র বন্থুর পুত্রদ্ধয় 
সাধুচরণ  " . প্রতিবাসী রাইয়ত 
রাইচরণ *-" সাধুর এ|ত। 
তোরাপ রি রি মাতখ্বর রাহয়ত 
গোপীনাথ বন্ধ ক রর রা 
রর এ | নলকরঘয় 


পিপিরোগ 
আমীন, খালাসী, তাইদ্গীর, ম্যাঁজক্টেট, আমলা, মোজার, ডেপুটি 


ইনস্পেক্টুর অধ্যাপক, জেলদ|রোগা,' ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, পণ্ডিত, 
চারিজন শিশু, লাঠিয়াল, রাখাল। 


নারীগণ 
সাবিত্রী .** '-* গোলকের স্ত্রী 
সৈরিন্ধী '** "** নবীনের স্ত্রী 
সরলতা রঃ বিদ্দুমাধবের স্তর 
রেবতী সাধুচরণের শ্রী 
ক্ষেত্রমণি সাধুর কন্তা 
আদুবী গৌলক বস্থর বাড়'র দামী 
ময়রাণী 


পদী 


ভূমিক। 

নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম । এক্ষণে তাহার! নিজ নিজ 
মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্পরতা-কলঙ্কতিলক 
বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চদ্দন ধারণ করুন, তাহ! 
হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের 
মুখ-রক্ষ। হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে গ্রাত:্মরণীয় 
সিডনি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানগভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকূলে কলঙ্ক 
রটিয়াছে। তোমা দিগের ধনলিপ্পা কি এতই বলবতী যে, তোমর1 অকিঞ্চিং- 
কর ধনান্থরো!ধে ইংরাঁজ জাতির বহু-কালাজ্জিত বিমল ষশস্তামরসে কীট- 
স্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয়, অত্যাচার 
দ্বার! বিপুল অর্থলাভ করিতেছে, তাহা পরিহার কর? তাহা হইলে অনাথ 
প্রজার] সপরিবারে অনায়াসে কলাতিপাতত করিতে পারিবে। তোমরা 
এক্ষণে দশ মুদ্র! ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতে, তাহাতে প্রজাপুণ্ধের 
যে ক্লেশ হইতেছে, তাহ! তোমর] বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভ-পরততন্্ 
হইয়া! প্রক।শকরণে অনিচ্ছুক । তোমরা কহিয়। থাক যে, তোমাদের মধ্যে 
কেহ কেহ বিগ্াদানে অর্থবিতরণ করিয়। থাকেন এবং স্থষোগক্রমে উধধ দেন; 
এ কথা যদ্দিও সত হয়, কিন্তু তাহাদের বি্াদান পয়স্থিনী ধেন্ু-বধে 
পাদুকাদান।পেক্ষাও ্বণিত এবং ওষধবিতরণ কালকুটকুস্তে ক্ষীর ব্যবধান 
মাত্র। শ্ামাদ আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ টাপিন তৈল দিলেই ঘদি ডিস্পেন্সরি 
কর! হয়, তবে তোমাদের ্রতোক কুঠিতে ওষধালয় আছে, বলিতে হইবে। . 
দৈনিক সংবাদুপত্র-সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ 
করিতেছে, তাহাতে অপর কোন লোক ধেমত বিচেন৷ করুক, তোমাদের মনে 
কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না? যেহেতু, তোমর। তাহাদের এরূপ করণের 
কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্ধ্য আকর্ষণশক্তি ! 
ত্রিংশৎমুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্টধন্ম-গ্রচারক মহাত্মা ধীজসকে করাল 
পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল ) সম্পাদকযুগল সহম্্ মুদ্রালোভপরবশ হইয়। 
উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে ইহাতে 
আশ্চর্ধ্য কি! কিন্তু “চক্রবৎ পরিবত্তস্তে দুঃখানি চ স্বখানিচ।» প্রজাবুন্দের ' 
স্থখস্থযে্যাদয়ের সম্ভ।বন। দেখা যাইতেছে । দাসী দ্বারা সন্তানকে ত্তনদুগ্ধ দেওয়া ' 


অবৈধ বিবেচনায়, দয়াঈীল। প্রজাজননী মহারানীং ভিক্টোরিয়। প্রজাদিগকে 
স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। ধীর ত্ববিজ্ঞ সাহসী উদ্দারচবিত্র 
ক্যানিং৩ যহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার 
সুখে সৃখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, স্তায়পরায়ণ গ্রাণ্ট৪ মহামতি লেফটেন্তাণ্ট 
গভর্ণর হুইয়াছেন এবং ক্রমশ: সত্যপরায়ণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্পেল গ্রভৃতি 
রাজকার্ধয পরিচালকগণ শতদলদ্বরেপে দিভিল সাভিস সরোবরে বিকসিত 
হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট গ্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর-দুষ্টরাহগ্ন্ত 
প্রজাবৃদ্দের অসহ কষ্টনিবারপার্থে উক্ত মহাহুভবগণ যে অচির1ৎ সৃদ্ধিচাররূপ 
সুদর্শন-চক্র হন্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সৃচন। হুইয়াছে। 
কণ্তচিৎ পথিক । 


১. টনিক সংবাদপত্র-সম্পা্কন্ধয় বলতে 390881110110918 (হরকরা) 
এবং 80811907081) পত্রিক। ছুটির ষম্পাদকদের বোঝাচ্ছে। 11191 প্রথমে 
১৭৯৩-এ সাধাহিক হিসাবে গ্রকাশিত হয়। ১৮১৯-এ এটি দেনিকে রূপান্তরিত 
হয়। ১৮৩০-এ 1010) 88]] পত্রিকা বিক্রয় হয়ে যাবার পর সেটা 
08116101191 নামে প্রকাশিত হয়। এই ছু'টি পত্রিকা নীলকরদের সমর্থন 
করতো। 

২ মহারাণী-_ইংলগ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া। নিপাহী বিদ্রোহের 
পর ইংলগ্ের কতৃপক্ষ একটি বণিক-সভার (ইষ্-ইত্ডিয়া৷ কোম্পানী) হাতে ভারত 
শাসনের ভার রাখ! সমীচীন মনে করলেন না। ১৮৫৮-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
নিজহস্তে ভারত শামনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 

৩, ১৮৫৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ডালহৌলীর জায়গায় ভাইকাউণ্ট ক্যানিং 
(১৮৫৬-১০-৬২) বড়লাট হয়ে আদেন। তার শাসন-কালেই সিপাহী বিজ্রোহ 
ঘটে। ধাকে নাট্যকার "উদার চারত্র' বলছেন সেই ক্যানিং কি বর্বর উপায়ে 
বিশ্রোহ দমন করেছিলেন তা এদেশে তখনও অজ্ঞাত ছিল না, এখনও অজ্ঞাত 
নেই। 

৪. গ্রাষ্ট--ন্যারজন পিটার গ্রা্ট ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ পযন্ত বঙ্জদেশের 


লেফটেনাণ্ট গভর্ণর ছিলেন। 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 


ত্বরপুর- গোলোকচন্দ্র বন্থর গোলাঘরের রোয়াক। 
(গোলোকচন্্র ব্থ এবং সাধুচরণ আসীন ) 

সাধু। আমি তখনই বলেছিলাম, কর্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, 
তা আপনি শ্তুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে খাটে। 
_ গ্রোলোক। বাপু দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা 1 আমার এখানে সাত 
পুরুষ বাস। হ্যায় কর্তার] যে জমাজমি ক'রে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের 
চাকরী ম্বীকার কতে হয়নি । যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, 
অতিথি সেবা চলে আর পৃজার খরচ কুলায়;ঘে সরিষা পাই, তাহাতে 
তেলের সংস্থান হুইয়৷ বট সত্বর টাকার বিক্রী হয়। বল কিবাপু, আমার 
সোনার ম্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের 
তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সখের বাঁস 
ছাড়তে কার গদয় ন| বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে? 

সাধু। এখন তে৷ আর সখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, 
গাতিও১ যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনিং 
নিয়েছে। এর মধ্যে গাঁখান ছারখার ক'রে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার 
মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া ধায় না, আহা! কি ছিল, কি হয়েছে! 
তিন বৎসর আগে ছু'বেলায় যাটখানি পাত. পড়তো, দশখান লাঙ্গল ছিল, 
দ্ামড়াও৩ চল্লিশ পঞ্চাশটা হবে। কি উঠানই ছিল, ধেন ঘোড়-দৌড়ের মাঠ-_ 
আহা! যখন আস ধানের5 পাল। সাজাতো। বোধ হুতো৷ যেন চন্দন-বিলে 
পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাচ্ছাড়। গেল দন 
গোয়াল সারাতে না পারায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে রয়েছে । ধানের তু'য়ে নীল 
করেনি বলে মেজে। সেজে| ছুই ভাইকে ধ'রে সাহেবট1 আর বৎসর কি মারটিই 
মেরেছিল। উহাদের খালাস ক'রে আনতে কত কষ্ট; হাল-গোরু বিক্রী হয়ে 
যায়। এ চোটেই ছুই মোড়ল গীছাড়া হয়। 

গোলোক। বড় মোড়ল ন তার ভাইদের আনতে গিয়েছিল? 


৬ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


সাধু। তার! বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু গায় আর বান 
করবো না। ধড় মোড়ল এখন একা পড়েছে । দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা 
নীলের জমিতেই ঘোড়া থাকে । এও পালাবার যোগাড়ে আছে ।-_কর্তা 
মহাশয়, আপনিও দেশের মায় ত্যাগ করুন| গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, 
এইবারে মান যাবে। 

গোলোক। মান যাওয়ার অর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে 
চাষ দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদেস পুকুরে ঘাওয়! 
বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্বে মাঠের ধানী জমি 
কয়খানায় নীল ন1 বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুঠির জল খাওয়াইবে ?৫ 

সাধু। বড়বাবু না কুঠি গিয়েছেন? 

গোলোক । সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায়৬ লয়ে গিয়েছে । 

সাধু । বড়বাবুর কিন্তু ভ্যাল। সাহস! সেদিন সাহেব বলে, “যদি তুমি 
আমীন-খালসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না, কর, তবে 
তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়! দ্বিব এবং তোধারে কুঠির 
গুদামে ধান খাওয়াইব।” তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, “আমার গত সনের 
পঞ্চাশ বিঘ] নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, 
এতে প্রাণ পধ্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার !” 

গোলোক। তানা বলেই বাকরেকি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান 
হ'লে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো? তাই যদ্দি নীলের 
দামগুলে। চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট-নিবারণ হয়। 

(নবীনমাধবের প্রবেশ) 

কি বাবা, কি ক'রে এলে? 

নবীন। আজ্ছে, জননীর পরিতাপ বিবেচন! ক'রে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ 
শিশুকে দংশন করিতে সংগ্কচিত হয়? আমি অনেক স্ততিবাদ করিলাম, তা! 
তিনি কিছুই বুঝিলেন না । সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন, পঞ্চাশ টাকা 
লইয়! ষাট বিঘ। নীলের লেখাপড়। করিয়! দাও, পরে একেবারে দুই সনের 
হিসাব চুকাইয়। দেওয় ঘাবে। 

গোলোক | বাট বিঘ1 নীল কত্তে হ'লে অন্ত ফসলে হাত দিতে হবে না। 
অন্ন বিনাই মার! যেতো হলে।। 

নবীন। আমি বলিলাম, “সাহেব, আমাদিগকে, লোকজন, লাঙ্গল, গোরু, 
সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সংবৎসরের 


নী'লদ্র্ণ ণ 
আহার দিবেন, আমর] বেতন প্রার্থনা করি না।” তাহাতে উপহাস করিয়া 
কহিলেন “তোমর। তো! যবনের ভাত খাও না।” 

সাধু । যার! পেউভাতায় চাকরি করে, তারাও আমারদিগের অপেক্ষা সুখী। 

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তবু তো নীল কর! ঘোচে ন1। 
নাছোড় হইলে হাত কি? সাছেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেধে মারে 
সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে। 

নবীন! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্ত 
আমার মানস একবার মোকদ্দম। করা । 

(আদুরীর প্রবেশ) 

আদুর1। মাঠাকৃরণ যে বকতি নেগেচে, কত বেলা হলে, আপনার! 
নাব1 খাবা করবেন না? ভ।ত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল। 

সাধু। (দাঁড়াইয়া) কর্ত! মহাশয়, এর একট] বিলি ব্যবস্থা করুন নতুবা! 
আমি মারা ঘাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘ৷ নীল দিতে হ'লে হাড়ি শিকে় 
উঠবে। আমি আসি কর্ত। মহাশয় অবধান,? বড় বাবু নমস্কার করি গো। 
(সাধুচরণের প্রস্থান ।) 

গোলোক । পরমেশ্বর এ ভিটায় মান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় 
না, যাও বাবা, স্নান কর গে। 


| দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


সাধুচরণের বাড়ী। 
(লাঙল লইয়া! রাইচরণের প্রবেশ) 
রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমীন স্মুন্দি” যান বাগ,* যে রোক্‌*০ ক'রে 

মোর দিকে আসছিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে১১। শাল 
কোনমতেই শোনলে না, জোর করিই দাগ মারলে১২। সাপোল-তলার 
পাঁচ কুড়ো৯৩ ভূঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগছেলেরে খাওয়াব কি? কীদা- 
কাটি ক'রে দ্যাকবো, যদি ন! ছাড়ে, তবে মোর! কাজেই ছ্যাশ ছাড়ে ষাব। 

(ক্ষেত্রমণির প্রবেশ) 


দাদ] বাড়ী এয়েচে ? 
ক্ষেত্র । বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নাই। কাকীমারে 


ভাকতি যাবা না? তুমি বকচো৷ কি? 


৮ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


রাই। বকৃচি মোর মাথা। একটু জল আন্‌ দিণি খাই, তেষ্টায় ছাতি 

ফেটে গ্যাল।-_হুমুন্দিরি য্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোনলে না । 
| (ক্ষেত্রমণির প্রস্থান এবং সাধুচরণের প্রবেশ) 

সাধূ। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি? 

রাই। দাদা, আমীন শাল! সাপোল-তলার জমিতে দাগ মেরেছে। 
খাব কি, বচেছার যাবে কেমন করে? আহা, জমি তো না, যান সোনার 
চাপা । এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি--ছ]ালেপিলে খাবে 
কি? এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মার! ধাবে | ওমা! রাত পোয়ালি 
ঘে ছু'কাট?১৪ চালির খরচ; না খাতি১৫ পেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, 
আরে পোড়া কপাল! গোড়ডার১৩ নীলি কল্লে কি!- তা] - জা! 

সাধু। এক বিঘা জমির ভরসায় থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর 
এখানে থেকে করবো কি? আর যে দুই এক বিঘা নোন।৯৭ ফেল। আছে, 
তাতে তো! ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতই ১৮ 
বা কখন করবো? তৃই কাদিস নে, কাল হাল্‌ গরু বেচে গার মুখে ঝট 
মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পালিয়ে যাব। 

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়। প্রবেশ. 

জল খা, জল খা, ভয় কি? “জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে।” তা 
তুই আমীনকে কি ব'লে এলি ? 

রাই। মুই বলবে! কি- জমিতি দাঁগ মারতি লাগলো, মোর বুকি য্যান 
বিদ্বেকাটি১৯ পুড়িয়ে দিতি লাগলে1। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাক! দ্বিতি চালাম; 
তা কিছুই শুনলে না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে ধা, তোর বাবার 
কাছে 1!” মুই ফোজছুরি করবে৷ ব'লে শেসিয়েং০ এইচি। (আমীনকে 
দুরে দেখিয়া) এ গ্ভাথ, শালা আসচে, প্যায়দ। সঙ্গে ক'রে এনেচে, কুঠি ধ'রে 
নিয়ে াবে। 

(আমীন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ) 
আমীন । 'বাধ, রেয়ে শালাকে বাধ ! 
(পেয়াদাঘয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন) 

রেবতী । ও মা, ই কি, হ্যাগা। বাদ ক্যান? কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ | 
(সাধুর প্রতি) তুমি দাড়িয়ে ভ্ভাকচো৷ কি? বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে 
ডেকে আনো। 

আমীন । (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন 


নীলঘর্পণ | | ৯ 
লওয়! রেয়ের কর নয়। ঢ্যার! সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখাপড়া 
জানিস, তোরে খাতায় দস্তখৎ ক'রে দিয়ে আসতে হুবে। 

সাধু। আমীন মহাশয়, একে কি নীলের দাদন বলে1?--নীলের গাদন 
বল্পে ভাল হয় না? হা৷ ০পাড়৷ অদৃষ্ট, তৃমি আমার সঙ্গে ষে আছ, যে ঘার 
ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এতো 
বামরাজ্য ছিল, তা “হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর ছলে |” 

আমীন। ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপ।ত- করিয়া স্বগত) এ ছু'ড়ী তো! মন্দ 
নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো! লুপে নেবে । আপনার বুন দিয়ে 
বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পান! তবে যালট] ভাল- দেখ! যাক । 


রেবতী । ক্ষেত্র, মা, তুই ঘরের মধ্যে য। (ক্ষেত্রমণির প্রস্থান । 
আমীন। চল্‌ সাধু* এই বেল মানে মানে কুঠি চল্‌। 
(সাধু যাইতে অগ্রনর হইল |) 


রেবতী । ওষেএটটু জল খাতি চায়েলো!; ও আমীন মশাই, তোমার 
কি যাগছেলে নাই! কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট ? ও মা, ও 
যে ভবক1 ছেলে, ও ষে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি২১ ঘাবে 
কেমন ক'রে 1-অনেক দূর । দোহাই সাহেবের, ওরে চাভ.ভি খেইয়ে নিয়ে 
যাও।--আছহা, আহা, মাগছেলের জন্তেই কাতর, এখনো চকি জল পড়চে, 
মুখ শুইকে গেছে -কি করবে; কি পোড়া দেশে আলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, 
হায় হায়, ধনে প্রাণে মলাম। (ক্রন্দন) 
আমীন। আরে মাগি, তোর নাকি স্থর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো 
দে, নয় অমনি নিয়ে যাই। 
(রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান । ) 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 


বেগুণবেড়ের কুঠি-_বড় বাংলার বারেনা]। 
( আই, আই, উভ. সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের গ্রবেশ ) 
গোপী। হুজুর আমি কি কম্থুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তে। 
দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহব্ের সময় 
বাসাক়্ প্রত্যাগমন করি এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া 
বঙ্গি, তাহাতে ক্বেন দিন রাত্রি দুই প্রহরও হয়, কোনদিন বা একটাও বাজে । 


১৩ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


উড | তুমি শাল! না-লায়েক২২ আছে। ম্বরপুর, শ্যামনগর, শাস্তিঘাটা 
--এ তিন গায়ে কিছু দাদন হলে ন1। শ্টামঠাদ২৩ বেগোর২৪ তোম্‌ দোরস্ত২৫ 
হোগ। নেই। 

গোপী। ধর্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া 
পেস্করি হইতে দেওয়ানি দ্রিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মাঁরিতে 
পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুঠির কতকগুলি প্রবল শক্র 
হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়। দুর | 

উড। আমি না জানিলে কেমন ক'রে শান করিতে পারে । টাকা, 
ঘোড়া, লাঠিয়াল, শড়কীওয়ালা, আমর অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে 
পারে না? সাবেক দেওয়ান, শক্রর কথা আমাকে জানাইতো৷।--তুমি দেখনি, 
আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়ে 
করিয়াছি; জরু কয়েদ করিলে শাল! লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতিক! 
বাত, হাম্‌ কুচ শুনা নেই-_তুমি বেটা লাকিছাড়া, আমারে কিছু বলিনি ;__ 
তুমি শাল। বড় নালায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েটকা২৬ হায় নেই 
ৰাব। - তোম্‌কো। জুতি মারকে নেকাল ডেকে হাম এক আদ্মি ক্যাওটকো২৭ 
এ কাম দেগা। 

গোপী। ধশ্মাবতার, ষদিও বান্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কাধ্যে ক্যাওট, 
ক্যাওটের মতই কর্ম দিতেছে । মে|লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য 
এবং গোলক বোসের সাত পুরুষে লাখেরাজ “বাগান ও রাজার আমলের গাতি 
বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাঙ্জ করিয়াছি, তাহ ক্যাওট কি, 
চামারেও পারে না; তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই। 

উভ। নবীনমাধব শাল! সব টাক! চুকিয়ে চায় $-_ ওস্‌কে1 হাম্‌ এক 
কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কে। হিদাব দোরত্ত করকে রাখ +- বাঞ্চৎ বড় মামলা- 
বাজ, হাম দেখে গা, শাল। কেন্তারে রূপেয়া লেয় ।২৮ 

গোপী। ধশ্নমাবতার, এ একজন কুঠির প্রধান শক্র । পলাশপুর-জালান 
কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেট! 
আপনি দরখাস্তের মুাবিদা করিয়। দেয়, উকীল-মোক্তারদিগের এমন শল। 
পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়! যায়। এ 
বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের ছুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ 
করেছিলাম, “নবীনবাবু, সাছেবের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বিশেষ সাহেব তো 
তোমার ঘর জালান নাই।” তাতে বেটা উত্তর দিল, গরীব প্রজাগণের বক্ষাতে 
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দীক্ষিত হুইয়াছি, নিটুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন গ্রজাকেও রক্ষা 
করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব; আর দেওমানজিকে 
জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।” বেট! ধেন পাদরী হয়ে বসেছে। বেটা 
এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি ন!। 

উড। তুমি ভয় পাইয়াছে. হাম বোল। কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক 
আছে, তোমসে কাম হোগ। নেই। 

গোপী। হুজুর ভয় পাণয়ার মত কি দেখিলেন? যখন এ পদবীতে 
পদার্পণ করেছি, তখন ভয় লজ্জা, সরম, মান, মর্যাদার মাথ! খাইয়াছি। গো 
হত্যা, ব্রন্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘরজালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখান৷ 
তো শিরে ক'রে বসে আছি । 

উড । আমি কথ! চাঁইনে। আমি কাজ চাই। 
( সাধুচরণ, রাইচরণ, আমীন ও পেয়াদাদ্ধয়ের সেলাম করিতে করিতে প্রবেশ ) 

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন? 

গোপী। ধন্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতধ্বর রাইয়ত; কিস্ত নবীন 
বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত হইয়াছে। 

সাধু। ধর্শমাবতার, নীলের বিরুদ্ধ/চরণ করি নাই, করিতেছি না এবং 
করিবার ক্ষমতাও ন|ই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করিছি, 
এবারেও করিতে প্রস্তত আছি । তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে; 
আধ আঙ্গুল চুিতে আট আঙ্গুল ব|রুদ পুরিলে কাজেই ফাটে । আমি অতি 
্ুত্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ বিশ বিঘা, তার মধ্যে ঘদি নয়, 
বিঘা! নীলে গ্রাস করে, তবে কাজেই চটতে হয় । তা আমার চায় আমিই 
মরবো, হুজুরের কি? 

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর 
গুদামে কয়েদ ক'রে রাখ । 

সাধু। দেওয়ানজী মহাশয়, মড়ার উপর আর খাড়ার ঘা কেন দেন? আমি 
কোন্‌ কাটস্ত কীট ঘষে সাহেবকে কয়েদ করবো? প্রবল-প্রতাপশালী-_ 

গোগী। সাধু তোর সাধুভাষা রাখ চাষার মুখে ভাল শুনায় না; গায় 
ধেন ঝাটার বাড়ী মারে। 

উড | বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে । 

আমীন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ান! লব বুঝাইয়। দিয়া গোল 
করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন, “প্রতাপশালী । 
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গোপী। ঘু'টেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব ।-..ধর্মাবভার, পলীগ্রামে স্কুল 
স্থাপন হওয়াতে চাষা লোকের দৌরাত্মা বাড়িয়াছে। 

উভ। গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে 
হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব। 

আমীন। বেটা মোকদদমা করিতে চায়। 

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শাল। বড় বজ্জাত আছে । তোমার যদি 
বিশ বিঘার নয় বিঘ1 নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর নয় বিঘ। 
নৃতন করিয়। ধান কর না? | 

গোগী। ধশ্বাবতার, ধে লোকসান জমি পড়ে আছে, তাহ! হইতে নয় 
বিঘ1 কেন, বিশ বিঘ| পাটা করিয়। দ্রিতে পারি। 

সাধু । (ম্বগত) হা ভগবান। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্ঠে) হুজুর 
যে নয় বিঘা! নীলের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাছা! ঘি কুটীর লাঙ্গল, গোরু ও 
মাইন্দার২৯ দিয়! আবাদ হয়, তবে আমি আর নয় বিঘা নৃতন করিয়া ধানের 
জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চারগু৭ 
কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে; সথতরাং যদি ও নয় বিঘা৷ আমার চাষ 
দিতে হয়, তবে বাকী এগার বিঘাই আমার পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন 
জমি আবাদ করবো । 

উভ। শালা বড় হার/মজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাষ দিতে হুবে 
আমি; শাল! বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতে। প্রহার) শ্ামঠাদক। সাৎ মুলাকাৎ 
হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেওয়াল হইতে শ্ামঠাদ গ্রহণ ) 

সাধু । হুভুর, মাছি মেরে হাত কাল কর! মাত্র, আমরা-_ 

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তৃই চুপ দে, ঝা ন্তাকে নিতি চাচ্চেও০, ন্যাকে 
দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছি'ড়ে পড়লো, সারাদিনভে গ্যাল, নাতিও পালাম 
না, খ্যাতিও পালাম ন1। 

আমীন। কৈ শালা, ফৌজদারী করলিনে? (কানমলন) 

রাই। (হাপাইতে হাপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো! 

উড | ব্লাডি নিগার, মারে! বাঞ্চংকো|। শ্ামটাদাঘাত) 

(নবীনমাধবের প্রবেশ ) 

রাই। বড়বাবু! মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফেললে গে! 

নবীন। ধন্খাবতার, উহ্াদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আছারও হয় নাই। 
উহাদের পর্িবারেরা এখনও বাসিমুখে জল দেয় নাই । যদি স্টামটাদ আঘাতে 
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রাইয়ত লমুয় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই 
সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে চার বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ 
নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন৩১ চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই 
লোরুনান। উহাদের অগ্য ছাড়িয়! দিন, আমি কল্য পরাতে সমভিব্যহারে 
আনিয়। আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, সেইরূপ করিয়। যাইব। 

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেও। পরের বিষয়ে কথ কহিবার 
কিআবশ্তক আছে?-_সাধু ঘোষ, তোর মত কি, তা বল্‌? আমার খানার 
সময় হুইয়াছে। 

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়! 
ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্ক দিয়) আসিয়াছেন, আজ, আমীন মহাশয় আর 
যে কয়থান। ভাল জমি ছিল, তাতেও চিহ্ন দিয় আসিয়াছেন। আমার অমতে 
জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইক্প হইবে । আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা 
দাদনে নীল ক'রে দিব। 

উড। আমার দাদন সব মিছে-হারামজাদা, বজ্াত, বেইমান-_ 
(শ্তামঠাদ প্রহার) 

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্টে হস্ত দিয়া আবরণ করিয়া) হুজুর, গরিব ছাপোষা 
লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন? আহা, উহার বাড়ীতে খাইতে 
অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হুইয় থাকিতে হইবে । আছা।। 
উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে; সাহেব, আপনারও পরিব|র 
আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহু ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তবে 
মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে? 

উড । চোপরাও শালা, বাধৎ, পাজি, গোরুখোর! এআর অমর- 
নগরের ম্যাজিষ্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুঠীর লোক 
ধ'রে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট, তোমার মৃত্যু হুইয়াষ্ছে। 
রাসকেল -_ এই দিনের মধ্যে তুই ষাট বিগঘ1 দাদন লিখিয়! দিবি, তবে তোর 
ছাড়ান, নচেৎ শ্ু।মাদ তোর মাথায় ভাঙ্গব। গোস্তাকি! তোর দাদনের 
জন্তে দশখান! গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে। 

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে 
প্রবেশ কৰি । এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই ।--হা বিধাতঃ | 

গোপী। নবীন বাবু বাড়াবাড়ি কাজ কি? আপনি বাড়ী 


ধান। 
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নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। (নবীনমাধবের 
প্রস্থান ।) 
উড । গোলামকি গোলাম !- দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তর 
মোতাবেক দাদন দেও। (উভের প্রস্থান ।) 
গোগী। চল্‌ সাধু, দপ্তরখানায় চল্‌। সাহেব কি কথায় ভোলে? 
বাড়াভাতে ছাই তব বাঁড়াভাতে ছাই। 
ধরেছে নীলের ঘমে আর রক্ষা নাই। (সকলের প্রস্থান ) 


চতুর্থ গর্ভান্ক 


গোলোক বস্থুর দরদালান। 
সৈরিদ্ধী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত) 

সৈরিপ্পী। আমার হতে এমন দড়ী একগাছিও হয়নি ছোট বউ রড় 
পয়মন্ত । ছোট বোয়ের নাম ক'রে ঘা করি, তাই ভাল হয়। এক পণ ছুটি 
করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে । যেমন এক ঢাল চুল, তেমনি দড়া 
হয়েছে । আহা, চুল তো নয়, শ্যামাঠাক্রণের কেশ। মুখখানি ষেন পদ্মফুল, 
সর্বদাই হাশ্বদন। লোক বলে, "যাকে যায় দেখতে পারে না।” আমি 
তে] আর কিছুই দেখিনে ! ছোট বোয়ের মুখ দেখলে আমার তে বুক জুড়িয়ে 
যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছে।ট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে 
মায়ের মত ভালবাসে । | 

(শিক! হস্তে সরলতার প্রবেশ) 

সর। দিদি, গ্যাথ দেখি, আমি শিকের তলাটি বুনতে পেরেছি কি না? 
"হয়নি? 

সৈরি। (অবলোকন করিয়া) হ', এইবার দিবিব হয়েছে । ও বোন, 
এইখানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো৷ খোলে না। 

সর। আমি তোমার শিকে দেখে বুনছিলাম। 

দৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে? 

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ নূতা 
ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিছি। 

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্ধান্ত তর সইল না) তোমার 
বোন সকলি তাড়াতাড়ি-_-বলে-__ 
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পৃন্দাবনে আছেন হরি। 
ইচ্ছা] হ'লে রইতে নারি ॥% 
সর। বাহবা। আমার কি দোষ, হাটে কি. পাওয় যায়? ঠাকরুণ 
গেল হাটে মহাশয়কে মানতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি। 
সৈরি। তবে ওর যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখবেন, সেই সময় পাচ 
রঙ্গের স্তার কথা লিখে দিতে বলবো । 
সর। 1দদি, এ মাসের আর ক দিন আছে গ1? 
সৈরি। (হাস্তবদনে। যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত । ঠাকুরপোর 
কালেজ বন্ধ হলে বাড়ী আসবার কথ। আছে,_-তাই তুমি দিন গুণচে | 
আর বোন্‌, মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে । 
সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাস করিনি ।-_মাইরি | 
সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি স্থচরিত্র। কি মধুমাখা কথা । ওরা 
খন ঠাকুরপোর চিঠিগুলিন পড়েন, ধেন অমুত-বর্ষণ হইতে থাকে । দাদার 
প্রতি এমন ভক্তি কখনো দেখি নি। দাদার বাকি নেহ, বিন্ুমাধবের নামে 
মুখে লাল পড়ে, অব বুকখানি পাচ হাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, 
তেমনি ছোট বউ। --.সরলতার গাল টিপিয়া) সরলতা তে] সরলতা। 1 আমি 
কি তামাক পোড়ার কে'টা আণি নি? যেমন একদণ্ড তামাক-পোড়। নইলে 
বাচিনে, তেমনি কৌট।ট1 যেন আগে গুলে এসেছি ! 
(আছুর।র প্রবেশ) 
ও আদর, তামাকপো।ড়ার কৌটাটা আন্‌ না দিদি! 
আছুরী। মুই এাকন কনে খুঁজে মরবে! 1৩২ 
সৈরি। ওরে, রাঙ্াঘরের রকে উঠতে ভাননিকে চাতালের বাতায় গোজ। 
আছে। 
আছুরী। তবে ধামাত্তেও৩ মোইথানত৪ আনি, তা নলি চালে ওটুবো 
কেমন ক'রে? 
সর। বেশ বুঝেছে। 
সৈরি। কেন, ও তো ঠাক্রুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? রী রক 
কারে বলে, জানিস্‌ নে, তুই ডান৩€ বুঝিস নে? 
আদুরী। মুই ভান হতি গ্যালাম ক্যান? যোগার কপালের দোষ, 
গরীব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো, আর দাত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে 
ওটলে1| মাঠাকুরুণিরি বলবে! দিনি, মুই কি ভান হবার মত বুড়ো! হুইচি । 


১৬ উনিশ শতকের দপপণ-নাটফ 


সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোখান করিয়া,) ছোট বউ বদিস, আমি 
আস্চি, বিগ্যাসাগরের বেতাল৩ড শুনবে । (টসরির্ধীর প্রস্থান ।) 

আছুরী। সেই সাগর? নাড়ের বিয়েও৮ দেয়, ছ্যা!1-_নাকি দুটো! দল 
হয়েছে, মুই আজাদের৩* দলে । 

সর। হ্যা আছুরী, তোর ভাতার তোরে ভালবাসতো ? 

আছুরী। ছোট হালদাণি, সে থ্যান্দের কথা আর তৃলিস নে। মিনষের 
মুখখান মনে পড়লি আজে। মোর পরাণড] ডুকরে কেঁদে ওটে | মোরে বভ্‌ডি 
ভালবাদতো মোরে বাউ৪৪ দ্দিতি চেয়েলো-_ 
পুইচে কি এত ভারী রে প্রাণ, পুইচে কি এত ভারী । 

মনের মত হুলি পরে, বাউ পরাতি পারি। 

দাখ দিনি, খাটে কিনা। মোরে ঘুমতি দিত না, বিমূলি বলতো “ও 
পরাণ, ঘুমূলে ?' 

সর। তুই ভাতাতের নাম ধ'রে ডাকৃতিস্‌? 

আছুরী। ছি! ছি! ছি! ভাতার ঘষে গুরুনোক, নাম ধত্তি 
আছে? 

সর। তবে তুইকি ব'লে ভাকৃতিস্? 

আছুরী। মুই বলতাম, হাদে ওয়ে, শোন্চো? (সৈরিদ্ধীর পুনঃপ্রবেশ) 

টৈরি। আবাব পাগলীকে কে খ্যাপালে ? 

আছুরী। মোর মিন্ষের কথা স্বুচ্ছবেন, তাই মুই বলতি নেগিচি। 

সৈরি। (হাম্তবদনে) ছোট বোয়ের মত পাগল আর "ছুটি নাই, এত 
জিনিষ থাকতে আছুরীর ভাতারের গল্প ঘটিয়ে শোন। হচ্ছে । (রেবতী ও 
ক্ষেত্রমণির প্রবেশ) আয়, ঘোষ-দিদি আয়, তোকে আজ ক'দিন ডেকে 
পাঠাচ্ছি, তা তোর আর বার হয় না-ছোট বউ, এই নাও তোমার ক্ষেত্রমণি 
এসেছে আজ ক'দিন আমারে পাগল করেছে বলে- দিদি, ঘেষেদের ক্ষেত্র 
শ্বশুড়বাড়ী হ'তে এসেছে, তা আমাদের বাড়ী এলে। না? 

রেবতী । তা মোদের পত্তি এমনি কেরপ বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকী 
মাঙ্দের পরণাম কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম) 

সৈরি। জন্মায়তী হও, পাক] চুলে সিঁছর পর, হাতের নো ক্ষয় যাক, 
ছেলে কোলে ক'রে শ্বস্তরবাড়ী ধাও। 

আছুরী। মোর কাছে ছোট হালদাণির মুখি খোই ফুটতি থাকে, মেয়েডা 
গড় কল্পে, তা বাচে। মরে। কথাও কলে ন|। 


নীলদর্পণ ১৭ 

সৈরি। বালাই, ষেটের বাছা ।- আছুরী, য। ঠাকুরণকে ডেকে আন্‌ 
গে। (আছুরীর প্রস্থান) । 

পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে, তা কিছু বোঝে ন।।-কমাস 
হলো? 

রেবতী । ও কথ! কিআজে। দ্বিদি পরকাশ করিচি? মোর যে ভাঙগ। 
কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন ক'রে জানবো? তোমর1 আপনার 
জন, তাই বলি,-_-এই মাসের কড। দিন গেলি চার মাসে পড়বে । 

সর। আজো পেট বেরোয় নি। 

টৈরি। এই আর এক পাগল, আজে! তিন মাস পুরি নি, ও এখনি পেট 
ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখছে । 

সর। শ্ধেত্র, ভূমি ঝাপট। তুলে ফেলেছ কেন? 

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাসুর খাপা হয়েলো।, ঠাকুরুণিরি 
বল্লে, ঝাপট? কাট কপবীদ্দের৪১ আর বড়নোকের মেয়েগার সাজে, মুই শুনে 
নজ্জায় মরে গ্যালম, সেই দ্রিনি ঝাপটা তুলে ফ্যালাম। 

সৈরি। ছোট বউ, ঘাও দিদ্দি, কাপড়গুণে৷ তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলে] । 
(আদছুরীর পুনঃপ্রবেশ) | 

সর। (দাঁড়াইয়া) আয় আছুরী, ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি। 

আছুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আস্কক। হা, হা, হা! (সরলতার 
জিব কেটে প্রস্থান ।) 

টৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই 
তামাসা 1 ঠাকুরুণ কৈ লে? (সাবিত্রীর প্রবেশ) এই ঘে এসেছেন। 

সাবি। ঘোষবউ এইছিস, তোর মেয়ে এনেচিস, বেশ করেচিস্‌-_-বিপিন 
আবদার নিচ.লো, তাকে শান্ত ক'রে বাইরে দিয়ে এলাম । 

রেবতী । মাঠাকুরুণ, পরণাম করি ।-_ ক্ষেত্র, তোর দিদিমারে পরণাম 
কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম) 

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও, ।নেপথ্যে, কালি) -বড় বোউমা, 
ঘরে বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না 
সময়ে খাওয়। আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতথানি হয়ে গিয়েছে-_ 

(নেপথো) “আছুরী”-_মা. যাও গো, জল চাচ্ছেন বুঝি । 

সৈরি। .(জনাস্তিকে আতুরীর প্রতি) আছুরী দেখ, তোরে ভাকচেন। 

আছুরী। ডাকৃচেন মোরে, কিন্তু চাচ্ছেন তোমারে । 

নীল-২ 
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সৈরি। পোড়ারমুখ ! ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস্‌। 
(সৈরিধ্ধীর প্রস্থান )) 
রেবতী । মাঠাকুরুণ, আর তে। এখানে কেউ নেই, মুই তো৷ আপদে 
পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো!_ 
সাবি। রাম! রাম! ও নচছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আসতে দেয়, 
_বেটীর আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয় ।৪২ 
রেবতী । মা,তা মুই করবো কি, মোর তো! আর ঘের! বাড়ী নয়, 
মরদের] ক্ষ্যাতে খামাবে গেলি বাড়া বল্পিই বাকি, আর হাট বল্লিই বা কি; 
-গন্তানি৪৩ বিটী বলে কি মা, মোর গাভা কাট। দিয়ে ওটচে-_বিটী বলে, 
ক্ষেত্রকে ছে।টসাহেব ঘোড়া চাপে যাতি দেখে পাগল হয়েছে, আর তার সঙ্গে 
একটার কুটির কামরাঙ্গার৪৪ ঘরে যাতি বলেচে। 
আছুরী। খু! থু! খু! গোন্দো! প্যাজির+৫ গোন্দো! সাহেবের 
কাছে কি মোর] যাতি পারি, গোন্ো! থু! থু! প্যাজিব গোন্দো! মুই 
তো! আর একা! বেরোব না, মুই সব সইতি পারি, প্যাজির গোন্দো! সইতে পাবি 
নে-খু! থু! গোন্ে।! প্যাজির গোন্দো! 
রেবতী । মা, ত1 গরীবের ধশ্ম নয়? বিটী বলে, টাক] দেবে, ধানের 
জমি ছেড়ে দেবে, অ।র জামাইরি কশ্ম কবে দেবে, পোড়া কপাল টাকার 
ধর্ম কি ব্যাচবার জিনিস, ন। এর দাম আছে । কি বলবো, বিটী সাহেবের 
নোক, তা নইলে মেয়ে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক 
হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ঝম্‌কে ওটচে। 
আছুরী। মাগো, যে দাড়ি! কথ কয় যেন বোকা ছাগলে ক্যাবা 
মারে। দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুই তে। কখনই যাতি পারবে! না। থু!থু! 
থু! গোন্দো, প্যাজির গোন্দে ! 
রেবতী। মা, সর্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে ন৷ পেটিয়ে দিল, তবে 
নেটেল1১৬ দিয়ে ধ'রে নিয়ে ষাবে। 
সাবি। মগের মূলুক আর কি! - ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙে 
মেয়ে কেড়ে নিয়ে ষেতে পারে? 
রেবতী । মা, চাষার ঘরে সব পারে । মেয়েনোক ধরে, মরদদের কয়েদ 
করে, নীলদাদনে এ কল্লি পারে, নজোরে ধল্লি ও কত্তি পারে ন।? মা, জানে 
না, নয়দার1 রাজিনাম। দ্বিতি চাইনি বলে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে 
ধয়ে নিয়ে গিয়েলে।। 
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সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ? 

রেবতী । না, মা, সে য়্যাকিই5৭ নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথ শুনে 
কি আর রক্ষে রাখবে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে 
বসবে। 

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার 
কিছু বলবার আবশ্তক নেই ।_-কি সর্বনাশ! নীলকর সাহেবের সব কতে 
পারে। তবে যে বলে, সহ্বের। বড় স্থুবিচার করে, আমার বিন্দু যে 
সাহেবদের কত ভাল বলে; তা এর কি সাহেব, না এর। সাহেবদের চগ্ডাল। 

রেবতী । ময়রাণী বিটী আর এক কথা ব'লে গাালো, তা বুঝি বড়বাবু 
শুনিন নি,-কি একট! নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে নাকি কুটেল৪৮ সাহেবেরা 
ময/চেরটকৃ৪৯ সাহেবের সঙ্গে যেগ দিয়ে যাকে তাকে ছমাস ম্যাদ"০ দিতি 
পারে। তা কর্তা মশাইরি নাকি এই ফাদে ফ্যাল্বার পথ কচ্চে। 

সাবি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়1) ভগবতীর মনে ঘদ্দি তাই থাকে, হবে। 

রেবতী । মা, কত কথা বলে গ্যালো, তা কি আমি বুঝতে পারি, নাকি 
এ ম্যাদের পিল৫* হয় না 

আদুরী। ম্যা্দেরে বুঝি পেটপোড়া খেবিয়েছে। 

সাবি। আছুরী, তুই একটু চুপ কর বাছ!। 

রেবতী । কুটির বিবি এই মকদ্দম পাকাবার জগ্তি মাচেরটক্‌ সাহেবকে 
চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্‌ডো৷ শোনে। 

আছুরী। বিবিরি আমি দেখিচি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই, জ্যালার৫ ২ 
হাকিম মাচেরটক্‌ সাহেব, কত নাঙ্গাপ|কড়ি,৫৩ তেরোনাল৫৪ ফিরতি থাকে, 
_-মা গো, নাম কল্পি প্যাটের মধ্যি হাত প] সেদোয়,_এই সাহেবের সঙ্গি 
ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়োলো। বউ মান্ষি ঘোড়1 চাপে, _কেশের কাকা 
ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেসে কথ কয়েলো, তাই লোক কত নজ্জ। দেলে, এ তো 
জ্যালার হাকিম। 

সাবি। তুই আবাগি কোন্‌ দিন মজাবি দেকৃচি,_ত সন্ধা হলো, 
ঘোষবউ, তোর! বাড়ী যা, ছুর্গা আছেন। 

রেবতী । যাই মা, আবার কলু বাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে ধাব, তবে নাজ 
অলবে। (রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান ) 

নাবি। তোর কি সকল কথায় কথ! না! কইলে চলে না? 

( সরলতার কাপড় মাথায় করিয়। প্রবেশ ) 


২৫ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


আছুরী। এই ঘে ধোপবউ কাপড় নিয়ে আলেন। 
( সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন) 

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার 
রাজলম্্মী। - (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাগা মা, তুমি বই কি আর আমার 
কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে 
থাকতে পার না; এমন পাগলীর পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল। - কাপড়ভায় 
ফাল। দিলে কেমন ক'রে? তবে বোধ করি, গায়েও ছড় গিয়েছে । আহা 
মা'র আমার রক্তকমলের মত রও, একটু ছড় লেগেছে, যেন রক্ত ফুটে 
বেরোচ্চে। তুমি মা, আর অঞ্ধকার সিড়ি দিয়ে অমন ক'রে যাওরা আপা 
করে না। 

(সেরিশ্বীর প্রবেশ ) 
পৈরি। আয় ছোট বউ, ঘ|টে ষাই। 
সাবি। যাঁও মা, দুই য।য়ে এইবেলা বেলা খাকতে থাকতে গ! ধুয়ে এসে! | 
€ সকলের প্রস্থান) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গভপণস্ক 
4 
বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘর । তোরাপ ও আর চারিজন. রাইয়ত উপবিষ্ট। 


তোরাপ। ম্যারে ক্যান ক্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি ক্ডি পারবে 
না)_বে বড়বাবুর জন্যি জাত বাচেচে, ঝার হিল্লেয় বনতি কত্তি নেগেচি, ঝে 
বড় বাবু হাল-গোরু বাচিয়ে নে ব্যাড়াচ্ছে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর 
বাপকে কয়েদ ক'রে দেব? মুই তে] কখন্ছই পারবে! না, জান্‌ কবুল। 

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাক্‌ থাকবে না»১ শ্ামর্টাদের ঠ্যাল। বড় ঠ্যালা । 
মোদের চকি২ কি আর চামড়া নেই, না মোর! বড় বাবুর সণ খাইনি; করবে৷ 
কি, সাক্ষী না দ্দিলি যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়িয়ে 
উটেলো, দ্যাগদিনিত্য়্যাকন তবাদি৪ অক্ত€ ঝোজানি দিয়ে পড়চে৬ ; গোডার 
প1 যেন বলদে গোরুর খুর। 

দ্বিতীয়। প্যারেকের? খোঁচা )--সাহেবের। যে প্যারেকমারা জুতো! পরে 


জানিস নে? 


নীলদর্পণ ২১ 


তোরাপ। (দস্ত কিড়মিড় করিয়া) ছুতোর প্যারেকের মার প্যাট করে, 
লোৌ৮ দেখে গাডা মোর ঝাকি মেরে ওটচে। উঃ কি বলবো, স্থমুন্দিরি 
য্যাকবার ভাতারমারির মাটে৯ পাই, এমনি থাপপোড়১০ ঝাকি, স্থমুন্দির 
চাবালিডে৯১ আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাভম্যাড করা হের ভেতর দে 
বার করি। 

তৃতীয়। মুই টিকিরি, জোন খাটে খাই। মুই কত্বা মশার সল। শুনে 
নীল কল্লাম না, তা বলি তো। খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান্‌। 
-তানার মেমনতনের+২ দিন ঘুনিয়ে এসতেচে, ভেবেলাম, এই হিড়িকে খাটে 
কিছু পুজি করবো, ক'রে সেমনতনের সমে১৩ পাঁচ কুটুম্বর খবর নেব, তা 
গুদোমে পাচদিন পচতি নেগেচি, আবার ঠ্যালবে সেই আন্দারবাদ । 

দ্বিতীযঘ়। আন্দারবাদে মুই য়্যাকবার গিয়েলাম,_এঁ ঘে ভবানীপুরার 
কুটী, যে কুটীর সাহেবভারে সকলে ভাল বলে- এ স্ুমুন্দি মোরে ষ্যাকবার 
ফোজী দুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচরির ভেতর অনেক তামাস৷ 
দেখেলাম | ওয়া! গ্তাজের কাছে বসে মাচেরটক সাহেব যেই হাল মেরেছে, 
ছুই সুমুন্দি মোক্তার এমনি রর করে ফ্যাসছে, হেড়াহেড়ি যে কত্ত নেগলো, 
মুই ভাবলাম, ময়নার মাটে সাদখাদের পলা দ[মড়া আর জমাদ্দারদের বুড়ো 
এড়ের নুই বেদলো ।৯৪ : 

তো|রাপ। তোর দেষ পেয়েলো! কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো! মিছে 
হ]াংনামা করে না। সাচ| কথা কবো, ঘোড়। চড়ে ধাব। লব হুমুন্দি যদি 
এ স্মুন্দির মত হতো, ত1 হলি সুমুন্দিগার এত বদনাম নটতো না। 

দ্বিতীয় । আহলাদে যে আর বাচিনে গ1। 

ভাল ভাল করে গেলাম কেলোর মার কাছে। 

কেলে।র মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥ 
এবরে ও হুমুন্দির ইকৃক্থল১৫ কর। বেইরে গেছে, হুমুন্দির গুদোমতে সাতটা 
রেয়েত বেইরেছে। য্্যাকটা নিচু ছেলে। স্থমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে 
ভরলে। স্ুমুন্দি যে ঘেঁট] মাত্তি নেগেচে,১৬ বাবা ! 

তোরাপ। স্থমুন্দিরে ভ|ল মান্থুষ পালি খাতি আসে, মাচেরটক সাহ্বে- 
ডারে গাংপার১৭ করবার কোমেট১৮ কত্তি নেগেচে । 

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক, না ও জেলার, মাচেরটকের দোষ 
পালে কি, তাও তো বুঝতে পাচ্চিনে। 

তোরাপ। কুটী খাতি ঘাইনি। হাকিমডেরে গাতবার£* জন্তি খান। 


২২ উনিশ শতকের দর্পণস্নাটক 


পেকিয়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেলিয়ে র'লো, খাতি গেল না। 
ওডা বড় নোকের ছাবাল,২০ নীল মামদোর২১ বাড়ী যাবে ক্যান? মুই ওর 
অন্তেরা২২ পেইচি, এ স্থমুন্দিরে বেলাতের ছোট নোক। 
প্রথম । তবে এগোনের গারনাল২৩ সাহেব কুটী কুটী আইবুড়ে। ভাত২৪ 
খেয়ে বেড়িয়েলে! ক্যামন ক'রে? দেখিস নি, ক্মুন্দিরে গৌট বেদে ,তানারে 
বর সেজিয়ে মোদের কুটীতে এনেলো ? 
দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল। 
তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলের ভাগ নিতি পারে? তিনি 
নাম কিনতি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহবভারে যদি খোদ। বেঁচিয়ে 
রাকে, মোর! প্যাটের ভাত ক'রে খাতি পারবো, আর স্ুমুন্দির নীল মাম্দে। 
ঘাড়ে চাপতি পারবে না - 
তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মাম্দে! ভূতি পালি নাকি ঝকোত্তে 
ছাড়ে না? বউ যে বলেলো। 
তোরাপ। এ মান্গির২৫ ভাইরি আনেচে ক্যান? মান্সির ভাই নচা 
কথাণড মোমোজ২? কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে নোক সব গা ছাড়। 
হুতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো।-_ 
“ব্যারাল চে।কা হাদ। হেম্দে!। 
নীলঝুটীর নীল মেম্দো ৪” 
বচোরদি নানা কবি নচতি খুব। 
দ্বিতীয়। নিতে আতাই একট] নচেচে, শুনিস নি? 
"জাত মাল্লে পাদরী ধরে। 
ভাত মাল্পে নীল-বাদরে ॥” 
তোরাপ। এওল নচন নচেচে ! “জাত মালে” কি? 
দ্বিতীয়। “জাত মালে পাদরী ধরে। 
ভাত মাল্লে নীল-বাদরে ।, 
চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী ষে কি হুতি নেগেচে, তা কিছুই জানতি 
পালাম না। মুই হলাম ভিনগার রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা 
বোস মশার সলায় প'ড়ে দান ঝ্যাড়ে ফ্যালম? মোর কোলের ছেলেভার 
গা তেতো করেলো, তাইতি বোস মশার কাছে মিচরী নিতি ফ়্যাকবার 
স্বরপুর আয়েলাম !- আহা! কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি 
অরপুরুব২৮ কবূুপই দেখেলাম, ব'সে আছে ঘ্যান গজেন্দত্রগামিনী ।২৯ 
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তোরাপ। এবার ক কুড়োও৩০ ঢুকিয়েছে ? 

চতুর্থ। গেলবার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়াও১ 
কল্পে, এবারে পনর বিঘের দাদন গতিয়েছে ) ঝা! বলচে, তাই কচ্ছিঃ তবু তো৷ 
ব্যান্রম৩২ কতি ছাড়ে ন1। 

প্রথম। মুই ছুই বচ্ছোর ধ'রে লাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, 
এইবারে ষে৷ হয়েলো» তিলির জন্তিই জমিডে রেখেলাম, সেদিন ছোট সাহেব 
ঘোড়া চেপে আযাসে দেঁড়িয়ে থেকে জমিভেয় মাগ৩৩ মারালে। চাষার কি 
বাচন আছে? 

তোরাপ। এডা কেবল আমীন হুমুন্দির হিরভিতি ।৩৪ সাহেব কি সব 
জমির খবর রাখে? এক্থ্‌মুন্দি সব ঢুড়ে খা'র ক'রে দেয়। ক্ুমুন্দি ধ্যান 
হন্নে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়। ভাল জমিডে ছ্াখে, ওমনি সাহেবের মার্ 
মারে। সাহেবের তে ট্যাকার কমি নি, ওর তে। আর মহাজন কত্তি হয় না, 
স্মমুন্দি তবে ওমন করে ক্যান? নীল করবি, তা কর্‌, দামড়া গোরু কেন, 
নাক্গল বেনিয়ে নে, নিজে না চষতি পারিস, মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি 
কি, গাকে গা ক্যান্‌ চষে ফ্যাপ্‌ না» মোর] গাতা দিতি তো নারাজ নই, তা 
হলি দু সনে নীল যে ছেপিয়ে উটতি পারে, স্থমুন্দি তা করবে না, মান্গির 
ভাইর নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোষচেন, তাই চোষচেন !-_ 
(নেপথো হো, হো, হো» মা, মা)__গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা। তোরা 
আম নাম কর, এভাব মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে-_ 

(নেপথ্যে। হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্ধনাশের জন্য এদেশে 
এসেছিলে! আহা! এ যন্ত্রণা ঘে আর সহ্য হয় না, এ কান্সারণের আর 
কত কুঠি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুতির জল খেলাম, এখন 
কোন্‌ কুঠিতে আছি, তাও তে জানিতে পাবিলাম না; জানিবই ব। কেমন 
ক'রে! রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়।! এক কুটি হইতে অন্য কুঠি লইয়া! ঘায়। 
উঃ! মা গো. তুমি কোথায় ?) 

তৃতীয়। আম, আম, আম,৩৫ কালী, কালী, দুর্গা গণেশ, অন্থর ।-- 

তোরাপ। চুপ_চপ। 

'নেপখ্যে। আহা! পাঁচ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইভে ত্রাণ 
পাই-হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্তব্য । সংবাদ দিবার তো আর উপায় 
দ্বেখিনি। প্রাণ ওষ্টাগত হইয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই; মা গে? 
তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি |) 
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তৃতীয় । বউরি গিয়ে এ কথা বলবে_-শুনলে তো, ম'রে ভূত হয়েছে, 
তবু দাদনের হাত ছাড়তি পারেনি। 

প্রথম । তুই মিনষে এমন হেবলে। _ 

তোরাপ। ভাল মানষির ছাবাল, - মুই কথায় জানতি পেরেছি । পরাণে 
চাচা, মোরে কাদে কত্তি পারিস, মুই ঝরক। দিয়ে ওরে পুছ করি, ওর বাড়ী 
কনে। 

প্রথম । তুই যে নেড়ে। 

তোরাপ। তবে তুই মোর কাদে উঠে গ্যাক--(বণিয়া) ওঠ. - (কান্ধে 
উঠন) ছ্াল ধরিস, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে ধা! €গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) 
চাঁচা লাব, চাচা] লাব, গুপে স্ুমুন্দি আমচে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন) 

(গোপীনাথ ও রামকান্তত্ড হন্তে করিয়। রোগ সাহেবের প্রবেশ) 

তৃতীয়। দেওয়ানজী মশাই, এই ঘরঢার মধ্যি ভূত আছে । এত বেল। 
কান্তি নেগেলো । 

গোপী। তুই যদ্দি যেমন শিখাইয়া৷ দেই, তেমনি না বলিল তবে তুই 
অমনি ভূত হুবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এর! 
জানিয়াছে, এ কুঠিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল । 

রোগ । ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে? কোন্‌ 
বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ) 

গোগী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে । £এই নেড়ে বেট। ভারী হারামজাদা, 
বলে, নেমকহারামী করিতে পারিব ন]। 

তোরাপ। 'স্বগত) বাবারে | যে নাদনা,৩৭ য়্যাকন তো নাজীত৩৮ হুই, 
তাকন ঝা জানি, তা করবো। (প্রকাশ্টে১ দোই সাহেবের, মুইও সোজ! 
হুইচি। 

রোগ। চোপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা । রামকান্ত বড় মিইি আছে। 

(রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুতা 1) 

তোরাপ। আল্লা! মা গো. গ্যালাম! পরাণে চাচা একটু জল দে 
মুই পানি তিষেয় যলাম, বাবা, বাবা, বাবা! -- 

রোগ । তোর মুখে পেসাব ক'রে দেবে না? (জুতার গু তা)। 

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা, মুই তাই করবো-- দোই সাহেবের, দোই 
সাহেবের, খোদার কসম। 

রোগ । বাঞ্চতের হারামজাদকী ছেড়েছে । আজ রাজে যব চালান 
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দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় নাহলে কেউ বাহিরে ঘেতে ন! 
পায়। পেস্কার সঙ্দে যাবে ।--(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হ্যায় 
কাছে? (পায়ের গু তা)। 

তৃতীয়। বউ, তুই কনে রে? মোরেখুনকর্যে ফ্যালালে। মারে, 
বউ রে, মা রে. মেলে রে, মেলে রে (ভূতলে চিৎ হুইয়! পতন)। 

রোগ। বাঞ্চৎ বাউর1৩৯ হ্যায়। (রোগের প্রস্থান) 

গোপী ॥ কেমন তোরাপ, প্যাজ-পয়জার ছুই তো হলে1?9 

তোরাপ। দেওয়ানজী মশাই মোরে এট্র, পানি দিয়ে বাচাও, মুই 
মলাম। 

গোপী। বাবা, নীলের গুদাম, ভাবরার৪১ ঘর, ঘামও ছোটে জলও 


খাওয়ায় । আয়, তোর] সকলেই আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি। 
(সকলের প্রস্থান ॥) 


দ্বিতয় গর্ভান্ক 
বিন্দুমাধবের শয়নঘর। (লিপি-হন্তে সরলতা৷ উপবিষ্ট) 


সর। সরলা-ললনাজীবন এল না। 
কমল-হাদয় দ্বিরদ-দলন]। 

বড় আশায় নিরাশ হলেম! প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিল- 
শীকরাকাজ্কিণী চাঁতকিনী অপেক্ষাও ব্য।কুল হয়েছিলাম । দিন গণনা করিতে 
ছিলাম, দ্িদ্দি যে বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা! নয়, আমার এক একদিন এক 
এক বৎসর গিয়াছে ।--(দীর্ঘনিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্মল হুইল; 
এক্ষণে যে মহুৎকাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে সফল হইলেই তার জীবন 
সার্থক । -_ গ্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমর! পাচ বয়শ্যায় একত্রে 
উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমার্দিগের মঙ্গল- 
সুচক সভা-স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারা নাই-্রাঙ্ধ 
সমাজ নাই) রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই; মন 
অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণন।থ আমাদের একমাত্র 
অবলম্বন ; ন্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, শ্বামীই উপার্জন, 
স্বামীই সভা, ন্বামীই সমাজ, স্বামীরত্বই সতীর সর্বস্ধন। হে লিপি! তুমি 
আমার হৃদয়বল্লভের হন্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি--(লিপি-চুম্বন)। 
তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে 
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ধারণ করি--(বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অযুত-বচন, পত্রথানি যত 
পড়ি--ততই মন মোহিত হয়। আর একবার পড়ি। (পঠন) 
“প্রাণের সরলা, 

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত কর] যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ রুরিয়া 
আমি কি অনির্চণীয় স্থখলাভ করি । মনে করিয়াছিলাম, সেই স্থুখের সময় 
আসিয়াছে, কিন্ত হরিষে বিষাদ। কাঁলেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে 
পড়িয়াছি; যদি পরমেশ্বরের আন্মকৃল্যে উত্তীর্ণ হইতে ন৷ পারি, তবে আর মুখ 
দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবের গোপনে গোপনে পিতার নামে এক 
মিথ্যা মোকদ্দম। করিয়াছে; তাহাদের বিশেষ ঘত্ব, তিনি কোনরূপে কারা বদ্ধ 
হন। দাদামহাশয়কে এ সংবাদ আমন্মপূর্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদ্বিরে 
রলুহিলাম। তুমি কিছু ভাবন। করে! না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্থই মফল হইব। 
প্রেমি! আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সগীয়ারের১২ কথা ভুলি নাই, এক্ষণে 
বাজারে পাওয়া ঘায় না, কিন্তু প্রিয়বয়ন্য বঙ্কিম তাহার খান দিয়াছেন, বাড়ী 
যাইবার সময় লইয়া যাইব ।-__বিধুমুখী ! লেখাপড়ার সৃষ্টি কি স্থখের আকর, 
এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী 
যদ্দি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার লিপি-ন্থধা 
পান ক'রে আমার চিত্রচকোর চরিতার্থ হইত, ইতি-তোমারি বিন্দুমাধব।* 
“তোমারি” তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে । প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে 
যদি দোষ স্পর্শে, তবে সথচরিত্রের আদর্শ হবে কে? আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, 
এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বমিতে পারি নে ব'লে ঠাকরুণ আমাকে পাগলীর 
মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায় ? যে স্থানে বণে প্রাণপতিব 
পত্র খুলিয়াছি, সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা! 
অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে । ভাত উথলিয়। ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ 
স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে; আমি এখন সেইরূপ হুইয়াছি; আর 
আমার সে হান্তবদন নাই। হানি স্থখের রমণী; সখের বিনাশে হাসির 
সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন 
দেখিলে আমি দশদিক অন্ধকার দেখি;_হে অবোধ মন! তুমি প্রবোধ 
মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে তোমার কান্না কেহ দেখিতে 
পায় না;.কিস্তু নয়ন তুমি আমাকে লজ্জা! দেবে, (চক্ষু মুছিয়া) তুমি শান্ত ন' 
হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারিনে-_- 
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(আছুরীর প্রবেশ) 

আছুরী | তুমি কত্তি নেগেচো কি? বড় হালদা যে ঘাটে যাতি 
পাচ্চে না; বল্লে কি ঝার পানে চাই, তানারি মুখ তোলে হাড়ি। 

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই। 

আছুরী। তেলে গ্যাকচি য্যাকন হাত দেউনি। চুলগল্লাড1 কাদা হতি 
নেগেচে ; চিটিখান য়্যাকন ছাড়নি ?--ছোট হালাদর ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম 
গ্াাকে গ্যায়। 

সর। বড়ঠাকুর নেয়েচেন? 

আছুরী। বড় হালদার যে গায় গ্যাল, জ্যালায় যে মকন্দম! হতি নেগেছে, 
তোমার চিটিতি ন্যাকিনি? কর্ত। মশাই যে কান্তি নেগেলে।। 

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ সফল ন! হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবেন 


না। (প্রকাশে) চল, রামাঘরে গিয়ে তেল মাথি। 
( উভয়ের প্রস্থান ) 


তৃতীস্ব গর্ভান্ক 
স্বরপুর তেমাথা পথ । ( পদী ময়রাণীর প্রবেশ ) 


পদী। আমীন আটকুড়ীর বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, 
কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধ'রে দিয়ে আপন পায় আপনি কুডুল মারি? 
রেয়ে যে থেঁটে৪৩ এনেছিল, সাধু দাদ! না ধরলিই জন্মের মত ভাত-কাপড় 
দিত। আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে ষায়। উপপতি করিছি 
বলে কি আমার শরীরে দয়। নেই? আমারে দেখে ময়র। পিসী, ময়র। পিসী 
ব'লে কাছে আসে, এমন সোনার হুরিণ ম1 নাকি প্রাণ ধ'রে বাঘের মুখে দিতে 
পারে !-_ ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনে। রয়েছে; 
মা গো» কি স্বণা! টাকার জন্যে জাত-জন্ম গেলো; বুনোর বছান। ছুঁতে 
হলো! । বড় সাহেব ভ্যাকর৷ আমার গ্ভাকমার. করেছে, বলে নাক-কান 
কেটে দেবে । ড্যাকরার ভীমরতি হয়েছে । ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমাহুষ 
ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মারতে পারে, 
ড্যাকরার সে রকম তো! এক দিন দেখলাম না। যাই, আমীন কালামুখোরে 
বলি গে' আমারে দিয়ে হবে না। আমার কি গায় বেরোবার যো! আছে? 
পাড়ার ছেলে অণাটকুড়ীর ব্যাটার! আমাকে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে 
লাগে 
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( নেপথ্যে গীত ) 
যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি। 
মোর মনে জাগে ও তার লয়ান৪৪ ছুটি ॥ 
( একজন রাখালের প্রবেশ ) 
রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোক ধরেছে? 
পদদী। তোর মা বোনের গে ধরুক, আটকুড়ীর বেটা, মার কোল ছেড়ে 
যাও, ষমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও,__ 
রাখাল । মুই ছুটে। নিড়িন গড়াতি দিইচি-_ 
( এক জন লাঠিয়ালের প্রবেশ ) 
বাবারে! কুটির নেটেল। ( রাখালের বেগে পলায়ন) 
লাঠি। পদ্মমুখি, মিশি মগগি ক'রে তুললে যে। 
পদ্দী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোর চন্দ্রহারের যে 
বাহার ভারী। 
লাঠি। জান ন! প্রাণ, প্যাদার পোষাক, আর নটার বেশ। 
পদদী। তের কাছে একট] ক|ল বক্ন15৩ চেয়েছিলুম, তা তুই আজও 
দিলিনি। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না। 
লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস নে। আমর কালি শ্ঠামনগর লুটতে যাব, 
যদি কাল কাল-বর! পাই, মে তোর গোয়ালঘরে বীধা রয়েছে । আমি মাছ 
নিয়ে ধাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে ধাব। [লাঠিয়ালের গ্রস্থান। 
পদ্দী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কমিয়ে জমিয়ে দিলে 
চাষারাঁও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শ্ামনগরের মুন্সীরে দশখান জমি 
ছাড়াবার জন্তে কত মিনতি কল্লে। “চোর। ন৷ শুনে ধর্মের কাহিনী” । বড়- 
সাহেব পোড়ারমুখো। পোড়ার মুখ পুড়িয়ে বসে রলে।। 
(চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ ) 
চারি জন শিশু । (পাততাড়ি রাখিয়! করতালি দিয়] ) 
"ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছে। কই? 
ময়রাণী লে। সই, নীল গেঁজোছে। কই? 
ময়রাণী লে। সই, নীল গেঁজোছে। কই? 
পদী। ছিবাব। কেশব! পিসী হই, এমন কথ। বলে! না-- 
চারি .জন শিশু। (নৃত্য করিয়া) ময়রাণী লে সই. নীল গেঁজোছে। 
কই? 
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পদী। ছি দাদ! অস্থিকে, ও কথ। বলতে নেই-__ 
চারি জন শিশু । (পদী ময়রাপীকে ঘুবিয়। নৃত্য) 
ময়রাণী লে! সই, নীল গেঁজোছে। কই? 
ময়রাণী লে। সই, নীল গেঁজোছে। কই? 
ময়রাণী লে। সই, নীল গেঁজোছে। কই? 
(নবীনমাধবের প্রবেশ) 
পদী। ওমা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম ! 
(ঘোমটা দিয়া পীর প্রস্থান) । 
নবীন । দুরাচারিণি, পাপীয়সি! ।শিশুদিগের প্রতি) তোমরা পথে 
খেলা করিতেছ, বাড়ী য(ও, অনেক বেলা হইয়াছে । 'চারিজন শিশুর প্রস্থান) 
আহা নীলের দৌবরাম্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধো 
এই নকল বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়! দ্রিতে পারি। এ 
প্রদেশের ইনস্পেক্টর বাবুটি অতি স্জ্জন; বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল 
হয়! বাবুজী বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কখায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজীর 
নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্থুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে 
অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচাল। পরিপাটি বিগ্যামন্দির 
হইতে পারে; দেশের নালকগণ আমার গৃহে বলিয়া বিছ্যাঞ্জন করে" এর 
অপেক্ষা সখ কি? অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই । বিশ্দুমাধব ইনস্পেক্টর 
বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল; বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রানের সকলেই 
স্কস্থাপনে সমোদ্ঘোগী হয়। কিন্ত গ্রামের ছুদ্দিশ। দেখে ভায়ার মনের কথা 
মনেই রহিল । বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি স্থশীল, কি বিজ্ঞ। অল্প 
বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের সায় মনোহর | ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি 
করিয়াছেন, তাহ পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আব্দর 
হয়।--বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাচজনের এক- 
জনকে হন্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়। গিয়াছে. কেহই 
বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি, কখনই মিথ্যা! বলিবে না। অপর 
চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্বনাশ, বিশেষ আমি এ পধ্যস্ত কোন যোগাড় করিতে 
পারি নাই, তাহ।তে আবার ম্যাজিষ্রেট সাছেব উড সাহেবের পরম বন্ধু.। 
(এক জন রাইয়ত, ছুই জন ফৌজদারীর পেক়াদ। এবং কুঠির তাইদগীরের 
প্রবেশ ) 
রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে ছুটোকে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর 
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কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেলে না, 
আবার বকেয়! বাঁকী ব'লে হাতে দড়ী দিয়েছে,আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে-- 

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা.৪৭ একবার লাগলে আর ওটে 
না-তুই চল্‌, দেওয়ানজীর কাছ দিয়ে হয়ে ষেতি হবে। তোর বড়বাবুরও 
এমনি হবে! 

রাইয়ত। চল্‌ যাব, ভয় করিনে, জেলে পচে মরবো* তবু গোড়ার 
নীল করবে! না; হা বিদেতা, হা বিদেতা! কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না 
(ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে ছুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধ'রে 
আনলে, তাদের একবার গ্যকৃতি পাপাম না। 

(নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান) । 

নবান। কি অবিচার! নবপ্রস্থতি শশার কিরাতের করগত হুইলে 
তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শু হইয়া মরে, সেইরূপ এই বাইয়তের 
বালকদ্বয় অন্নাভ।বে মরিবে। (রাইচরণের প্রবেশ) 

রাই। দাদা না ধলিই গোডার মেয়েরে দাম ঠাসা করেলাম; মেরে তো 
ফ্য।লতাম ত্যাকন ন! হয় ছয় মাস ফাসী য্যাতাম।_-শালী _ 

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস? 

রাই। মাঠাকুরুণ পুটঠাকুরকে৪৮ ডেকে আনতি বল্লে, পদী গুডি বঙ্পে, 
তলপের প]ায়।দ। কা'ল আস্বে। 'বাইচরণের প্রস্থান) । 

নবীন। হা বিধাত;ঃ এ বংশে কখন যান৷ হইয়াছিল, তাই ঘটিল। 
পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিও, বিবাদ-বিসংবাদ 
কারে বলে, জানেন না. কখন গ্রামের বাহির হন ন1, ফৌজদারীর নামে 
কম্পিত হন, লিপি পাঠ ক'রে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রাবাদে যাইতে 
হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন? কয়েদ হু'লে জলে ঝাপ দিবেন। হা! আমি জীবিত 
থাকিতে আমার পিতার এই ছুর্গতি হবে? মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীত 
নন, তাহার সাহম আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে 
ভগবতীকে ভাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না! আমার দাবাগ্রির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, 
ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীগ্রায় ;নীলকুঠির গুদামে তার পিতার পঞ্চত্ব হয়, তার 
সতত চিন্তা পাছে পতির সেই গতি ঘটে । আমি কত দিকে সাত্বনা করিব? 
সপরিবারে পলায়ন কর কি বিধি ?--না, পরোপকার পরমধন্ম, সহ্‌স! 
পরাম্মুখ হব না ।--স্টামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। চেষ্টার 
অসাধ্য ক্রিয়া কি? দেখি, কি করিতে পারি। 
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(ছুইজন অধ্যাপকের গ্রবেশ) 
প্রথম । ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বস্থর ভবন এই পল্লীতে বটে ? পিতৃব্যের 
প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বস্থজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক। 
নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাহার জ্োষ্টপুত্র । 
প্রথম । বটে, বটে, আহা হা, সাধু, এবসিধ স্ুসস্তান সাধারণ পুণ্যের ফল 
নয়; যেমন বংশ-_ 
"অন্মিংস্ত নিগ্তণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে | 
আকরে পন্মরাগাণং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ॥”৪৮ 
শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না। তর্কালঙ্কার ভায়া, শ্লোকটা প্রণিধান করিলে 
না?1--হঃ হঃ হঃ, (পম্য গ্রহণ) 
দ্বিতীয় । আমর] শৌগন্ধযার অরবিন্দ বাবুর আহত, অগ্য গোলোকচন্দজ্রের 
আলয়ে অবস্থান, তোমাদিগকে চরিতার্থ করিব। 
নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়; এই পথে চলুন। (সকলের প্রস্থান) । 


তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 
বেগুন বেড়ের কুঠীর দপ্তরখানার সম্মুখ । 


(গোগীনাথ ও এক জন খালাসীর প্রবেশ) 

গোপী। তোদের ভাগে কম ন। পড়লে তো আমার কানে কোন কথা 
তুলিস নে। 

থালাসী। ও গু কি আযাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি 
খাব॥ তবে দেওয়ানজীরি দিয়ে খাও; তা! বল্পলে, “তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, 
এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয় যে, সাহেবেরে বাঁদর খেলিয়ে নে বেড়াবে? 

গোপী। আচ্ছা, তুই এখন ষাঁ, কাঁয়েত বাচ্চা কেমন মুণ্ডর, তা আমি 
দেখাব । (খালাসীর প্রস্থান) । 

ছোট সাহেবের জোরে বাটার এত জোর। বোনাই ঘি মনিব হয়, 
তবে কন্ম করিতে বড় স্থখ। ও কথাঁও বলবো; বড় মাহেব ও কথায় আগুন 
হয়; কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারী চটা, আমারে কথায় কথায় শ্ামচাদ 
দেখায় ; সেদিন মোজা সহিত লাথি মারলে । কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল 
দেখিতেছি। গোলোক বোসের তলব হুওয়! অবধি আমার প্রতি সদয় 
হইয়াছে । লোকের সর্ধনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়! 


৩২ উনিশ শতকের দর্পণ নাটক 


যায়। “শতমারী ভবেৎ বৈগ্যঃ' (উডকে দর্শন করিয়া) এই ষে আসিতেছেন, 
বোসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি। (উভের প্রবেশ) 

ধশ্মাবতার, নবীন বোসের চক্ষে এইবার জল বাহির হুইয়াছে। বেটার 
এমন শাসন কিছুতেই হয় না। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, 
গাতি গদাই পোদকে পাটা করিয়। দেওয়। গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত 
কর! গিয়াছে, বেটার গোল সব খালি প'ড়ে রহিয়াছে, বেটাকে "দুইবার 
ফৌজদ।রীতে মোপর্দ কর! গিয়াছে ; এত ক্লেশেও বেট! খাড়া ছিল, এইবারে 
একবারে পতন হইয়াছে । 

উড । শাল। শ্যামনগরে কিছু কতে পারেনি | 

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল, তা বেটা বল্পে, “আমার 
মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে । 
নবীন বোসের দুর্গতি দেখে শ্টামনগরের সাত আট ঘর প্রজ। ফেরার হইয়াছে, 
আর সকলে হুজুর ধেমন হুকুম দিয়াছেন, তেমনি করিতেছে । 

উড। তুমি আচ্ছ। দেওয়ান অছে, ভাল মতলব বার করেছিলে । 

গোপী। আমি জানতাম, বোস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদ।রীতে যাইতে 
হইলে পাগল হইবে । নবীন বোসের যেমন পিতৃভক্তি, তাহা হুইলে 
বেট! কাজে কাজেই শাসিত হইবে , এই জগ্তে বুড়োকে আসামী করিতে 
বল্লাম। হুজুর কৌশল বাহির করিয়াছেন, তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুক্ষরিণীর 
পাড়ে চাষ দেওয়। হইয়াছে । উহার অক্তঃকরণে সাপের ভিম পড়িয়াছে। 

উড । এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে 
দুঃখ হইল। শাল] বড় কাদ্াকাটি করেছিল, ধলে, পুকুরের পাড়ে নীল হইলে 
আমার বাস উঠিবে ; আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়। 

গোপা । এ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে । 

উড। মোকদম। কিছু হইবে না, এ ম্যাজিষ্রেট বড় ভাল লোক আছে। 
দেওয়ানী করিলেও পাচ বছোরে মোকদ্দম। শেষ হবে না। ম্যাজিষ্রেট আমার 
বড় দোত্ত। দেখ, তোমার সাক্ষী মাতোব্বর ক'রে নভূন আইনে5 চার 
বজজাতকে ফাটক দিয়াছে ; এই এইট1 শ্যামাদের দাদ! হইয়াছে। 

গোপী। ধর্মাবতার, নবীন বোপ এ চারিজন রাইয়তের ফসল লোকপান 
হুবে বলিয়! আপনার লাঙ্গল, গোকু, মাইন্দার দিয়! তাহাদের জমি চবিয়া 
দিভেছে, এবং উহাদের পরিবারদিগের যাহাতে র্লেশ ন! হয়, তাহারি চেষ্টা 
করিতেছে। 
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উড | শাল] দাদনের জমি চবিতে হুইলে বলে, আমার লাঙ্গল গোর 
কমে গিয়েছে; বাঞ্চ, বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে । দেওয়ান, তুমি 
আচ্ছ কাম করিয়াছ। তোমসে কাম বেছেতার চলেগা। 

গোপী। ধশ্বাবতাবের অনুগ্রহ । আমার মানস, বৎসর বৎমর দাদন 
বৃদ্ধি করি; এ কন্দ একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমীন-খালাসী 
আবশ্বক করে। ঘেব্যক্তি ছু'টাক।র জন্ হুজুরের তিন বিঘা নীল লোকমান 
করে, তার দ্বার] কন্মের উন্নতি হয়? 

উড। আমি সমজিয়াছি, আমন শালা গোলমাল করিয়াছে । 

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নৃতন বাস, দাদন কিছু রাখে 
না, আমীন উহার উঠানে রীতিমত এক টাক দাদন বলিয়া ফেলিয়। দেয়, 
টাকাটি ফেরত দ্রিবার জন্য অনেক কীদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে 
করিতে রথতল। পথ্যন্ত আমানের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলক্ঠবাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন। 

উড । আমি ওকে জানি, এ বাঞ্চং আমার কথ। খবরের কাগজেং লিখিয়া 
দেয়। 

গোপী। আপনার্দের কাগজেরত কাছে উহ!দের কাগজ দরাড়াইতে পারে 
না, তুলন! হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জালের কুজো!। কিন্ত 
সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সমক্স,_ 

“সময়গুণে আগ্তপর | 
খোড়া গাধা ঘোড।র দর।' 

উড | নীলকণ কি করিল? 

গোপী। নীলকণঠবারু আমীনকে অনেক ভৎসনা করেন, আমীন তাহাতে 
লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ছুই টাকার সহিত দাদনের 
টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে । চন্দ্র গোলদার শয়তান, তিন চার বিঘ। 
নীল অনায়াসে দিতে পারিত। আর এই কি চাকরেরকাজ? আমি 
দেওয়ানী, আমীনী দুই করিতে পারি, তবেই এ সব নিমক-হারামী রহিত 
হয়। 

উভ। বড় বজ্জাতি, সাফ নেমকহারামী। ূ 

গোপী। ধর্াবতার, বেয়াদবী মাফ হয়- আমীন আপনার ভগিনীকে 
ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়া ছিল। 


৮০ 


৩৪ উনিশ শতকের দপরথ-নাটক 


উড | ই! হা, আমি জানি, এর বাঞ্চ আর পভী ময়রাণী ছোট সাহেবকে 
খারাপ করিয়াছ। বজ্জাৎকো। হাম জরুর শেখলায়েঙে ; বাঞ্চকে। হামর। 
বাটনেকাও ঘরমে ভেজ ডেও। (উডের প্রস্থান) । 
গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত 
আর কাক ধূর্ত; 
ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়। 
বোনাই বাবার বাব হার মেনে যায় ॥ (প্রস্থান) 


দ্বিতীষ্ব গর্ভান্ক 


নবীনমাধবের খয়নঘর। ( নবীনমাধব এবং সৈরগী আসীন) 

সৈরিপ্ধী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে? তুমি যে জন্যে 
দিবানিশি ভ্রমণ ক'রে বেড়াইতেছ, ষে জন্যে তুমি আহ।র-নিন্রা ত্যাগ করিয়াছ 
ঘে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধার। পড়িতেছে, যে জন্যে তোম।র 
প্রফুলপ বদন বিষঞ্ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়।ছে, হে নাথ ! 
আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিংকর আভরণগুলিন দিতে পারিনে? 

নবীন। প্রেয়দি, তুমি অনায়সে দিতে পার, কিন্তু আমি কোন্‌ মুখে 
লই? কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পত্র কত কষ্ট; বেগবতী 
নদীতে সন্তভরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্বতে আরোহণ, 
অরণ্যে বাল, ব্যাপ্রের মুখে গমন, পেতি এত ক্লেশে পত্বীকে ভূষিতা করে; 
আমি কি এমন মু, সেই পত্বীর ভূষণ হরণ করিব? পঞ্চজনয়নে, অপেক্ষা 
কর। আজ দেখি, যদি নিতান্তই টাকার স্থযোগ কাঁরতে ন৷ পারি, তবে 
কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব। 

সৈরি। হ্দয়বল্পভ, আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে প|চ 
শত টাক] বিশ্বাস ক'রে ধার দেবে? আমি পুনর্বার মিনতি করিতেছি, 
আমার আর ছোট বোয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় 
কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোটবউ আমার যলিন হয়েছে। 

নবীন। আহা! বিধুমুখি, কি নিদারুণ কথাই বলিলে, আমার অস্তঃকরণে 
যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল। ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম 
অলঙ্কারেই তার আমোদ ; তার জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্তী কি বুঝেছেন? 
কৌতুকচ্ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, 
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বধৃমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন করিবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে 
এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দয় দহ্থা হইলাম? আমি বালিকাকে 
বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হুইবে না; - নরাধম নিষুর নীলকরেও এমন 
কণ্ম করিতে পারে ন।। প্রণয়িনি, এমন কথা আর মুখে আনিও না। 


সৈরি। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়।ছি, তাছ। 
আমিই জানি, আর সর্বান্তর্ধযামী পরমেশ্বরই জানেন। ও অগ্নিবাণ, তাহার 
সন্দেহ কি? আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্ব] দর্ধ করেছে, পরে ওঠ 
ভেদ ক'রে তোমার অস্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে । প্রাণনাথ, বড় যন্ত্রণাতেই 
ছোট বোয়ের গহন লইতে বলিয়াছি। তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের 
ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘনিঃশ্বা, ছোট বোয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতিবাদ্ধবের হেট 
মুখ, রাইয়তজনের হাহাকার,_-এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? 
কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা । হে নাথ, বিপিনের গহণ। 
দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোটবোয়ের গহন। দিতেও সেই কষ্ট? কিন্ত ছোট- 
বোয়ের গহনা দেওয়ার পূর্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোটবোয়ের প্রতি 
নি্ুরাচরণ কর। হয়, ছোঠবউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। 
আমি কি এমন কাজ ক'রে তার সরল মনেব্যথা দিতে পারি? একি 
মাতৃতুল্য বড়ঘায়ের কাজ? 


নবীন। প্রণয়িনি, তোমর অন্তঃকরণ আত বিমল, তোমার মত সরলা 
নারী নারীকুলে ছুটি নাই। আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! 
আমি কি ছিলাম, কি হলাম! আমর সাত শত টাক] মুনাফার গাতি, 
আমার পনর গোল! ধান, ষোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখান লাঙ্গল পঞ্চাশ 
জন মাইন্দার;-পুজার সময় কি সমাবে।হ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ 
ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্গবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষবের গান, 
আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি; পাত্রবিবেচনায় এক শত 
টাক দান করিয়াছি; আহা! এমন এশর্ষশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী, 
ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা ! পরমেশ্বর তুমিই 
দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি? 

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাদিতে 
থাকে--(সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণক।স্তের এত 
ছুর্গতি দেখিতে হলে। !--আর বাধ! দিও না--(তাবিজ খুলন)। 
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নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার খ্দয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল 
মোচন করিয়া) চুপ, কর, শশিমুখী, চুপ কর (হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর এক দিন 
দেখি? 

টৈরি। প্রথণনাখ,। উপায় কি? আমি ধ| বলিতেছি, তাই কর, 
কপালে থকে, অনেক গহন। হবে। (নেপথ্যে হাচি)_-সত্ি মতি, লাছুরী 
আপলছে। 

(দুইখানি লিপি লইয়া! আদুবীর প্রবেশ) 

আদুরী। চিঠি দু'খাণ! কন্তে* আসেচে, মুই কতি পারিনে, মাঠাকরুণ 
তে।মার হাতে দিতি বল্লে। (লিপি দিয়! আদুরীর প্রশ্থান)। 

নবীন। তোমাদের গহন লইতে হয় ন। হয়, এই ছুই লিপিতে জানিতে 
পারিব। (গ্রথম লিপি খুলন। 

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়। 

নবীন। (লিপিপা$)। 
“রোকায৬ আ।শীর্ব1দ॥ জানিবেন 

আপনাকে টকা দেওয়া গ্রতুঃপকার করা মাত্র । কিন্ত আমার ম|তাঠাকু- 
রাণীর গতকলা গঞ্গাল।5 হুইয়।ছে, তদাছাক্তের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ 
মহাশয়ফে কলা্যই লিখিয়াছি। তামাক অগ্াপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি 

| শ্রীধনশ্ঠম মুখোপধ্যায়।” 
কি ছুট্ব! মুখে।পাধ্যায় মহ।খয়ের মাতআদ্ে মামার এই কি উপকার | 


- দেখি, তুমি কি অন্তর পারণ করিয়া আসিয়ছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন) 
টসরি। প্রাণন।থ, আশা তাগ ক'রে নিরাশ হওয়। বড় ক্লেশ। ৪ চিঠি 
অমনি থাক। 


নবীন। (লিপিপাই)। 

'প্রতিপ।ল্য শ্রীগে/কুলকষ্পালিতন্ত বিনয় পূর্বক নমস্কার নিবেদনধ 
বিশেষ । মহাশয়ের মঙ্গলে নিজমঙ্গল, পরং লিপি প্রাঞ্চে সমাচার অবগত 
হইলাম। আমি তিন শত টাক! যোগাড় করিয়াছি, কল) মমভিব্যাহারে 
নিকট পৌছিব, বক্রী এক টাক] আগামী মাসে পরিশোধ করিব । মহাশয় থে 
উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্িৎ স্থদ দিতে ইচ্ছা করি, ইতি ।” 

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। --যাই, আমি ছোট 
বউ কেবালগে। সৈরিষ্ধীর গ্রস্থান'। 
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নবীন । 'শ্বগত) প্রাণ আমার সারলোর পুত্তলিকা। এ টাকা তো 
ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র; এই অবলম্বন করিয়! পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, 
পরে অনৃষ্টে যাহা থাকে, তাই হবে । দেড়শত টাকা হাতে আছে,-তামাক 
কয়েকখান আর এক মাস রাখিলে প।চশত টাকায় বিক্রয় হইতে পারে, তা কি 
করি, সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল। আমলাখরচ অনেক 
লাগিবে, যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয় । এমন মিথাা। মোকদ্দমায় ঘদি মেয়াদ 
হয়, তবে বুঝিলাম যে, এ দেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন গ্রচার 
হইয়াছে । আইনের দোষ কি, আইনকর্ত।দিগের বা দোষ কি? যাহাদের 
হস্তে আইন অপিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের 
সবর্বনাশ ঘটে? অহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন 
করিতেছে । তাহাদের স্ত্ীপুত্রের ছুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়; উনোনের 
হাড়ি উনানেই রহিয়াছে; উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে; গোয়ালের 
গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে ; ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হলে। না, মকল ক্ষেত্রে বীজ 
বপন হলে না ধানের ক্ষেত্রের ঘাপ নিম্মল হলে। না; বৎসরের উপায় কি?-- 
«কোথা নাথ! কোথা তাত! শবে ধূলায় পতিত হুইয়! রোদন করিতেছে । 
কোন কোন ম্যাজিষ্টেট স্ববিচার করিতেছেন, তাহ।দের হস্তে এ আইন ঘমদও 
হয় নাই। আহা! ঘদি সকলে অমরনগরের ময|জিট্রেটের ন্যায় গ্ভায়বান হইতেন, 
তবে কি রাইয়তের পাকা খানে মই পড়ে, শন্পূর্ণ ক্ষেত্রে শল ভপতন হয়? 
তা হ'লে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয? হে লেপটেন্তাণ্ট 
গভর্ণর 1" যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি যদি সঙ্জন নিযুক্ত করিতে, 
তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত ন|।। হে দেশপালক ! যদ্দি এমন একটি ধার! 
করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দম। প্রমাণ হইলে ফরিয়াদীর মেয়াদ হইবে, তাহা 
হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত এবং তাহার এমত প্রবল হইতে 
প/রিত না। -আমাদিগের মাজিষ্টেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দম। শেষ 
পর্ধান্ত এখানে থাকিবে, তাহ। হইলেই আমাদিগের শেষ । (সাবিজ্রীর প্রবেশ) 

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গল ঘদ্দি ছেড়ে দাও, ত। হ'লেও কি দাদন নিতে 
হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী ক'রে ব্যবসা! কর, তাতে যে আয় হবে, স্বথে 
ভোগ কর! যাবে; এ যাতন। আর সহ হয় না। | 

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা । কেবল বিন্দুর কশ্খ হওয়া! অপেক্ষা 
করিতেছি । আপাততঃ চাঁষ ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্বাহ হওয়। দুষ্ধর, এই 


৩৮ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটফ 


জন্ত এত র্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান! রাখিয়াছি। 
সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন ক'রে যাবে বল দেখি ?--হা 
পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হপ্ডামর্ষণ) 
(রেবতীব প্রবেশ) 


রেবতী । মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কল্পে কি, ক্যান মত্তি 
এনেলাম? পরের জাত ঘরে য়্যানে দামাল দিতি পাল্লাম না।-_-বড়বাবু, 
মোরে বাচাও, মোর পরাণ ফ্যাটে বার হলো, মোর ক্ষেত্রমণীর র্যানে দাও। 
মোর সোনার পুতুল য়্যানে দাও। 

সাবি। কি হয়েছে, হয়েচে কি? 

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেলবেল। পেচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল 
আনতি গিয়েলে৷!। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটালাতে” বাছারে 
ধ'রে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্বনাশী দেখিয়ে দিয়ে পেলিয়েচে। বড়বাবু, 
পরের জাত, কি কলাম, ক্যান এনেলাম, বড় সাদে সাদ দেবে। ভেবেলাম। 

সাবি। কি সর্বনাশ! সর্বনেশের সব কত্ত পারে ;ঃ- লোকের জমি 
কেড়ে নিচ্চিস, ধান কেড়ে নিচ্চিস, গোকু-বাছুর কেড়ে নিচ্চিস, লাঠির আগায় 
নীল বুনিয়ে নিচ্চিঘ; তা লোক কেঁদেই হোক, কোকিয়েই হোক, কচ্ে;_- 
একি ! ভাল মানুষের জাত খাওয়1? 

রেবতী । মা, আদপেট! খেয়ে নীল. কত্তি নেগেচি। ঘে ক কুড়োয় দাগ 
মারলি, তাই বোনঙলাম। রেয়ে ছোড়া! জমি চষে, আর ফুলে ফুলে বেঁদে 
ওটে; মাটেত্তে আমে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে ফ্ল্যানে। 


নবীন। সাধু কোথায়? 

রেবতী । বাইরি ব'সে কান্তি নেগেছে। 

নবীন। সতীত্ব কুলমহিলার অযস্কাস্তমণি, সতীত্বভৃষণে বিভূষিতা রমণী 
কি রমণীয়া! পিতার স্বরপুর-বুকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ | 
এই মুহূর্তেই যাইব-_কেমন ছুঃশাদন দেখিব, সতীত্বশ্বেত-উৎপলে নীল-মও্ক 
কখনই বসিতে পারিবে না। (নবীনের প্রস্থান) । 

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত ধন। 

কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন ॥ 

ষদি নীলবানরের হুত্ত হইতে পবিত্র মাপিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে 


নীলদর্পণ ৩৯ 


পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।--এমন অত্যাচার 


বাপের কালেও শুনি নাই। চল্‌ ঘোষবউ, বাইরের দিকে ধাই। 
(উভয়ের প্রস্থান) । 


তৃতীয় গর্ভান্ক 
রোগষাছেবের কামরা। 
(রোগ আসীন--পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির এএবেশ) 

ক্ষেত্র। ময়র1 পিসী, মোরে এমন কথ! বলে! না, মুই পরাণ দিতি 
পারবো, ধর্ম দিতি পারবো নাঃ মোরে কেটে কুচি কুচি কর, পুড়িয়ে ফেল, 
ভেসিয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না। মোর ভাতার 
মনে কি ভাববে? 

পদদী। তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায়? এ কথা কেউ জানতে 
পারবে ন। ; এই রাজেই আমি সঙ্গে ক'রে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আমবো। 

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জানতি পারলে না, ওপরের দেবতা জানতি 
পারবে. দেবতার চকি তো! ধুলি দিতে পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর 
তো পাজার আগুন জলবে। মোর স্বামী সতী ব'লে যত ভালবাসবে, তত 
মোর মন তো! পুড়তি থাকবে । জানাই হোক আর অজানাই হোক, মুই 
উপপতি কতি কখনই পারবে ন।। 

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন না। 

প্দী। আয় বাছা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর 1 বলতে হয়, ওকে 
বল, আমার কাছে: বল! অরণ্যে রোদন। | 

রোগ । আমার কাছে বল শুয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হাহাহা! 
আমর] নীলকর, আমর মের দোসর হইয়াঁছি, দাড়িয়ে থেকে কত গ্রাম 
জালাইয়। দিয়াছি, পুত্রকে স্তনভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাত পুড়ে মরিল, 
তা দেখে কি আমর] নেহ করি, স্নেহ করিলে আমাদের কুঠী থাকে? আমর! 
স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্শে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে । একজন 
মানুষকে মারিতে মনে ছুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নির্দম করিয়। 
রামকান্তপেট। করিতে পারি, তখনি হাসিতে হাসিতে খানা খাই। আমি 
মেয়ে মানুষকে অধিক ভালবাসি, কুঠীর কর্শে ও কর্শের বড় জুবিধ! হইতে 
পারে; সমূদ্রে সব মিশিয়ে যাইতেছে ।--তোর গায়ে জোর নাই? পন্দ, 
টানিয়। আন্‌ । 


৪৩ উনিশ শতকের দর্রণ-নাটক্ষ 


পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এসো । সাহেব তোরে 
একটা! বিবির পোষাক দেবে বলেচে। 

ক্ষেত্র। পোড়াকপ|ল বিবির পোষ|কের, চট প'রে থাকি, সেও ভাল, তবু 
ষেন বিবির পোষাক পরতি ন] হয়। মযর। পিসী, মোর বড় তেষ্টা পেয়েছে, 
মোয়ে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই। আহা, আহা! মোর 
মা এত বেল্‌ গড়ায় দড়ী দিয়েচে ; মোর বাপ মাতায় কুডুল মেরেছে, মোর 
কাকা বুনো মধষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাব! কাক! 
দু'জনের মধ্যি মুই সম্ভান। মোরে ছেড়ে দে, মে|বে বাড়ী রেখে আয়, তোর 
পায় পড়ি; পদ্দী পিসী তোর গু খাই।--ম| রে, মলাম। জলতেষ্ায় মলাম। 

রোগ। কুঁজোয় জল আছে, খাইতে দেও । 

ক্ষেত্র। মুই কি হিছুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি? মোরে 
নেটেলায় ছু'য়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তে। ঘরে ঘাতি পারবো ন]। 


পদী। (স্বগত) আমর ধন্মও গেচে' জাতও গ্রেচে। (প্রকাশ্টে) তা আমি 
মা, কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়লে ছাড়ান ভার ।--ছোট সাহেব 
ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক, তখন আর একদিন আসবে ! 

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা! কর। তুই ঘর হুইতে ঘা, 
আমার শক্তি থাকে, আমি নরম করবে, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠায়ে দিব 
_ড্যামনেড হোর, আমার বোধ হুই[তছে, তুই বাধা! করেছিলি, আসিতে 
দিননি, তাই তে। ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে 'আন। হইল; আমি 
সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্যে কখন দিয়াছি1_হারামজাদি পদ্দী 
ময়রাণী। 

পদী। তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি 
তা বুঝিয়াছি। 

ক্ষেত্র। ময়র! পিমী, যাসনে? ময়র] পিসী ধাসনে। 

পেদী ময়রাণীর গ্রস্থান) 

মোরে কালমাপের গণ্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, 
মুই ষে কীণ্ধি নেগেচি, মোর ষে ভয়েতে গা! ঘুরতি নেগেচে, মোর মুখ থে 
তেষ্টায় ধূলে। বেটে গেল । 

রোগ 1 ডিয়ার, ভিয়ার,_-(ছুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন।) 
আইস, আইস-- 


নীলাপর্ণ ৪১ 


ক্ষের। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাছ্বে, তৃমি মোর বাবা, ও 
সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদদী পিসীর সঙ্গে দিয়ে মোরে 
বাড়ী পেটিয়ে দাও; আদার রাত, মুই এক! ঘাতি পারবে! না ।--(হস্ত ধরিয়া 
টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা) ও সাহেব, তুমি মে!র বাবা) হাত 
ধর্ি জাত যায়, ছেড়ে দেও; তুমি মোর বাঝ1। 

রোগ । তোর ছেলিয়ার বাব। হইতে ইচ্ছ। হইয়াছে । আমি কোন কথায় 
তুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়! দিব । 

ক্ষেত্র । মোর ছেলে ম'রে যাবে,_দই সাহছ্ব,-সাহের মোর ছেলে ম'রে 
যাবে,_মুই পোয়াতি । 

রোগ । তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা! যাইবে না। €বন্ত 
ধরিয়] টানন) 

ক্ষেত্র । ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্তাংটে] করে] না» তুমি মোর 
ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও। (রোগের হস্তে নখবিদারণ)। 

রোগ। ইন্ফার্ন্তাল বিচ ! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি 
ভঙ্গ হইবে। 

ক্ষেত্র । মোরে য়্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না; মোর বুকি 
য্যাকটা তেরোনালের খোচা মার, মুই ম্বগগে চ'লে যাই, ও গুখেগোর 
বেট, অ্াটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মরে; মোর গায়ে যদি 
আবার হাত দিবি, তোর হত মুই এচড়ে কেমড়ে টুকরে। টুকরো করবে। 
তোর ম। বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেডে নিগে না। দেঁড়িয়ে রূল কেন? 
ও ভাই-ভাতান্বীর ভাই, মার না, মোর পরাণ বার ক'রে ফ্যাল না, আর ষে 
মুই সইতে পারিনে। 

রোগ । চোপরাও হারামজা দী,__ক্ষুত্র মুখে বড় কথা ! (পেটে ঘুসি মারিয়া 
চুল ধরিয়া টানন ) 

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র 
মলো গো! (কম্পন)। 

(জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়৷ নবীনম।ধব ও তোরাপের প্রবেশ) 

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া) রে নরাধম, 

নীচবৃত্তি, নীলকর ! এই কি তোমার খুষ্টানধর্মের জিতেভ্দ্িয়ত11 এই কি 
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তোমার খুষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা! বালিকা, অবলা, 
অন্তরববত্বী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার ! 

তোরাপ। সুমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, গোডার বাক্যি হবে 
গিয়েচে। বড়ৰাবু, স্মুন্দির কি এমান* আছে, তা ধরম কথা! শোন্বে ; ও 
ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগ্ডর; স্মুন্দির ঝ্যামন চাবালি৯০ মোর ত্তেমনি 
হাতের পেঁচা১১, গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার 
বাড়ী৯২ যাবি-(গাল টিপিয়! ধরিয়া) পাচ দিন চোরের, একদিন সেদের১৩ 
পাচ দিন খাবালি, একদিন খা (কানমলন)। 

নবীন। ভয়কি? ভাল ক'রে কাপড় পর। (ক্রেত্রমণির বন্ত্রপরিধান) 
তোরাপ, তুই বেটার গল টিপে বাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাজ1 ক'রে লইয়া 
পালাই। আমি বুনোপাড়া ছাড়িয়া গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় 
দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাটায় ছড়ে গিয়েছে; 
এতক্ষণ বোধ করি, বুনোর] ঘুমিয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনলে কিছু বলবে 
না। তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাম্‌, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে 
পালাইয়ে এলি এবং এখন কেখায় বাস করিতেছিম, তাহা আমি শ্বন্তে চাই। 

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেতরে পার হয়ে ঘরে যাব। মোর 
নছিবির ১৯ কথা আর কি শোন্ধা) মুই মোক্তার স্থমুন্দির আন্তাবলের 
ঝরকা ভেঙ্গে পেলিয়ে একেবারে বসস্তবারুর জমিদারীতে পেলিয়ে গ্যালাম, 
তার পর নাত ক'রে জরু ছাবাল ঘর পোরল[|ম। এই হুমুন্দিই তো ওটালে, 
নাঙ্গল ক'রে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ]াল।টি কেমন, তাতে 
আবার নেমোখারামী কত্তি বলে ।- কই শালা, গ্যাডম্যাড ক'রে জুতার 
গুতো মারিস নে? (হাটুর গুতো) 

নবীন। তোর|প, মারবার আবশ্বক কি, ওর! নির্দয় ব'লে আমাদের 
নির্দিয় হওয়। উচিত নয়; আমি চলিলাম। 

(ক্ষেত্রকে লইয়! নবীনমাধবের প্রস্থ/ন। ) 


তোরাপ। এমন বসগারও১৭ যেছাপ্রর১৬ কত্তি চাস; তোর বড় 
বাবারে ব'লে মেনিয়ে জুনিয়ে১৭ কাজ মেরে নে, জোর-জোরাবতি১৮ কদিন 
চলে। পেলিয়ে গেলি তো৷ কিছু কত্ত পারব না। মরার বাড়1 তো গাল 
নেই? ও স্থমুন্দি, নেয়েখ১৯ ফেরার হলি ঝে কুটী কবরের মধ্যি ডোকবে।-- 
বড় বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুকিয়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুন্তি চাচ্ছে, 
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তাই নিগে; তোদের জন্তই ওর বেপালটে পড়েছে; দাদন গাদলিই তো হয় 
না, চষা চাই।- ছোট সাহেব, শ্যালাম, মুই আসি। 
| (চীৎ করিয়া! ফেলিয়া পলায়ন )) 
রোগ। বাই জোভ! বাঁটেন টু জেলি! প্রস্থান ) 


চতুর্থ গর্ভান্ক 
গোলোকচন্দ্র বস্থুর ভবনের দরদালান। (সাবিত্রীর প্রবেশ) 

সাবিভ্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই 
আমাকেও কেন তলব দ্বিলি না, আমি পতিপুত্রের সঙ্গে জেলায় ঘেতাম ; এ 
শশানে বাস অপেক্ষ। আমার সে ধে ছিল ভাল। ছা! কর্ত। আমার ঘরবাসী 
মানুষ, কখনও গী-অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তার কপালে এত দুঃখ, 
ফৌজছুরীতে ধরে নে গেল, তারে জেলে যেতে হবে ।--ভগবতি! তোমার 
মনে এই ছিল মা? আহাহা! তিনি যে বলেন, “আমার এড়ে। ঘরে না 
শুলে ঘুম হয় না। তিনি যে আতপচেলের ভাত খান, তিনি যে বড়খউমার 
হাতে নইলে খান না। আহা! বুক চাপড়ে চাপড়ে রক্ত বার ক'রেছেন, 
কেদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন, যাবার সময় বল্লেন, "গিমি ! এই যাত্রা আমার 
গঙ্গাষাত্রা হলে।।”-- (ক্রন্দন নবীন বলেন, “মা, তোমার ভগবতীকে ডাক, 
আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওরে নিয়ে বাড়ী আসবে11”- বাবার আমার কাঞ্চন 
মুখ কালী হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই যা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে 
ঘৃণি হয়েছে) পাছে আমি বউদের গহন! দিই, তাই আমারে মাহুন দেন; 
_“'মা- টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে? গাতির মোকক্দমায় 
আমার গহন! বন্ধক পড়লে বাবার কতই খেদ,- বলেন, “কিছু টাকা হাতে 
এলেই মার গহনাগুলিন আগে আগে খালাস ক'রে আনবে 1” বাবার আমার 
মুখে সাহস, চক্ষে জল) বাবা আমার কার্দিতে কাদতে ঘাত্র। করলেন,-- 
আমার নবীন এই রে|দে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে ব'সে রলাম। হা 
মহ!পাপিনি! এই কি তোর মার গ্রাণ? (সৈরিক্ীর প্রবেশ) 

সৈরিক্নী। ঠাকুরুণ, অনেক বেল! হয়েছে, বান কর। আমাদের অভাগা 
কপাল, তা নইলে এমন ঘটন৷ হবে কেন? 

সাবি। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) না মা, আমার নবীন বাড়ী ফিরে না 
.এলে আমি আর এ দেহে অর-জল দ্নেব না; বাছারে আমার খাওয়াবে কে? 
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সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন২০ আছে, কট হবে 
না। তুমি এস, স্নান করসে। (তৈলপাত্র লইয়। দরলতার প্রবেশ) 

ছোট বউ, তুমি ঠাকরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে বারাঘরে নিয়ে 
এস, আমি খাওয়ার জায়গা! করি গে। 

( সৈরিদ্ষীর প্রস্থান ও সরলতার তৈলমর্দন )। 

সাবি। তোতাপাথী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, 
ম! আমার বামি ফুলের মত মলিন হয়েছে-নাহ! বিন্দুমাধবকে কত 
দিন দেখি নাই, বাবার কলেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আসবেন, আশা ক'রে রইচি, 
তাতে এই দ্বায় উপস্থিত।--(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয় 
গিয়াছে, এখনও বুঝি কিছু খাওনি। ঘোর বিপদে প'ড়ে রইচি, বাছাদের 
খাওয়া হলে! কি না, দেখব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি 
কিছু খাও গে মা, চল, আমিও ষাই। (উভয়ের প্রস্থান । 


চতুর্থ অঙ্ক 


প্রথম গর্ভ 


ইন্দ্রাবাদের ফৌজর্ারী কাছারী। 


(উড, রোগ, ম্যাজিষ্রেট, আমলা আসীন- গোলোকচন্ত্র, নবীনমাঁধব, 
বিদ্দুমাধব, বাদী-গ্রতিবাঁদীর মোক্তার, নাজীর, চাপরাসী, আরদালী, রাইয়ত 
প্রভৃতি দণ্ডায়মান ) 

প্রমোক্তার। অধীনের এই দরখান্তের প্রার্থন। মঞ্জুর হুয়। 

(সেরেম্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান। ) 


ম্যাজি। আচ্ছা, পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস) 
সেরেম্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত 


চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়। থাকে? (দরথাস্তের পাঁত। উল্টন) 
ম্যাজি। (উড সাছেবের সহিত কথে।পকথনাস্তর হাসা সংবরণ করিয়া, 
খোলোসা১ পড়। 


সেরেম্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে 
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ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়। হুইয়াছে--গ্রার্থনা, ফরিয়ার্দীর সাক্ষিগণকে 
পুনর্বার হাজির আনা হয় । 

বামোক্তার। ধর্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা-প্রবর্ধনায় রত বটে, 
অনায়াসে হলোপ কলিয়৷ [মথ্যা বলে? মোক্তারের! অবিরত অপৰষ্ট কার্যে 
রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জন দিয় তাহার! তাহাদের অমরালয় 
বারমহিলালয়ে কালযাপন কবে, জমিদারের! ফলতঃ মোক্তারগণকে ৰিশেষ 
দ্বণ! করে, তবে ম্বকার্ধসাধন হেতু তাহাদিগের ডাকে এবং বিছানায় বলিতে 
দেয়। ধশ্বাবতার মোক্তারগণের বুত্তিই প্রতারণা, কিন্ত নীলকরের মোক্তার- 
দিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণ। হইতে পারে না। নীলকর সাছেবের। 
খীষ্টিয়ান। খরীহিয়ান ধশ্মে মিথ্যা অত্তি উতৎ্কট পাপ বলিয়। গণ্য হইয়াছে; 
পরপ্রব্য অপহরণ, পরনারী-গমন, শরহতা। প্রভৃতি জঘন্ঠ কাধ্য খ্রীরিয়ান-ধশ্ে 
অতিশয় ঘ্বৃণিত ? খ্রীহিান ধশ্মে অপৎ কমণ্ম নিষ্পপ্ন কর] দুরে থাক্‌, মনের ভিতরে 
অগৎ অভিপদ্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়; করুণা, মার্জনা, 
বণয়। পরোপকর--খীইটয়ান ধশ্মের প্রন্ধান উদ্দেষ্খ, এমন সত্য সনাতন 
ধর্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়। কখনই সম্ভবে না ধখ্মাবতার, 
আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মে।ক্ত1র; আমরা তাহাদিগের চরিত্র 
অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে 
তালিম দিতে সাহস হয় না; যেহেতু, সত্যপরায়ণ স|হেবের স্থচ্যগ্নে চাকবের 
চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন। প্রতিবাদীর 
মানিত সাক্ষী কুঠির আমীন মজকুর তাহার এক দৃষ্টাস্তের স্থল. রাইয়তের 
দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া, দয়াশীল সাহেব উহ্বাকে 
কর্মচুত করিয়াছেন এবং গরিব ছাপোষ! রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হুইয়া 
প্রহারও করিয়াছেন। 

উড। (ম্যাজিষ্রেটের গ্রতি) এল্সট্রিম প্রভোকেশন এক্সট্রম প্রভোকেশন। 

বামোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক 
সোয়াল২ হইয়াছিল; ষদ্য্দি তাহারা! তালিমী সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই 
পড়িত। অইনকারকেরা বলিয়াছেন -"বিচারকর্ত। আলামীর ফ্যাড ভোকেট- 
স্বরূপ।” ব্ুততরাং আসামীর পক্ষে ধে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতেই 
হইয়াছে। অতএব লাক্ষিগণকে পুনর্বার আনয়ন করিলে আমামীর কিছুমাত্র 
উপকার দিবার দম্ভাবন। নাই, কিন্তু সাক্ষিগপের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। 


৪৬ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


ধন্মাবতার, সাক্ষিগণ, চাষধ-উপজীবী দীন গ্রজ্জা, তাহারা ম্বহত্তে লাঙ্গল ধরিয়। 
্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন ক'রে; তাহাদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে 
তাহাদ্দিগের আবাদ ধ্বংস হুইয়। ঘায়, -বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাষের 
হানি হয় বলিয়া তাহাদের মেয়েরা গামছ। বাধিয়া অন্নব্যঞ্ন ক্ষেত্রে লইয়। গিয়। 
তাহাদের খাওয়াইয়া আইসে; চাষাদিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে 
সর্বনাশ উপস্থিত হয়? এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়] 
আনিলে তাহাদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হুয়। ধন্মবতার! যেমত 
বিচার করেন। 

ম্যাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উভের সহিত পরামর্শ, আবশ্তক 
হইতেছে না। 

প্রমোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে 
ম্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না; আমীন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব 
অথবা তাহার দেওয়ান ঘোড়ায় চড়িয়৷ ময়দানে গমনপূর্ববক উত্তম উত্তম জমিতে 
কুগীর মার্কা দিয়া রাইয়তদিগের নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন ; পরে 
জমিয়।তের মালিকান রাইয়তদিগের কুটীতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়]রি৩ 
করিয়া দাদন লিখিয়। লয়েন, দাদন লইয়। রাইয়তের! কাদিতে কাদিতে বাড়ী 
যায়। যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে, সে দিবস সে রাইয়তের 
বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়৷ ফাজিল 
পাওনা হইলেও রাইয়তের নামে দাদনের বকেয়া বাকী বলিয় খাতায় লেখা 
থাকে । একবার দাদন লইলে রাইয়তের! সাতপুরুষ কেশ পায়। রাইয়তের' 
নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে, আর দ্ীনরক্ষক পরমেশ্বর 
জানেন, রাইয়তের পাচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ নিজ দাদনের 
পরিচয় দেয় এবং ভ্রাণের উপায় প্রস্তাব করে; তাহাদ্িগের সল। পরামর্শের 
আবশ্টক করে না, আপনারাই “মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল ।” এমন রাইয়তের! 
সাক্ষ্য দিয়া গেল যে, তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা! ছিল, কেবল আমার 
মক্কেল তাহাদিগের পরামর্শ দিপ্না এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ 
রহিত করিয়াছে ।--এ অতি আশ্চর্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা । ধণ্মবতার, 
তাহাদিগের পুরর্ধধার হুজুরে আনান হয়, অধীন ছুই সোয়ালে তাহাদিগের 
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রাণ করিয়া! দিবে । আমার মকেলের পুত্র নবীনমাধব বন্ধ 
করাল পীলকর-নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষাদিগকে রক্ষা করিতে 
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প্রাণপণে ঘত্ব করিতে থাকেন, এ কথা ত্বীকার করি এবং তিনি উড সাবের 
দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন, তাহা পলাশপুর 
জালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে । কিন্ত আমার মকেল গোলোকচন্দ্ 
বস্থ অতি নিরীহ মনুষ্য ; নীলকর সাহেবদের ব্যাত্র অপেক্ষা ভয় করে; কোন 
গোলের মধ্যে থাকে না, কখনও কাহারও মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে 
উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না। ধর্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বন্ধু ষে স্থচরিজ্রের 
লোক, তাহা জেলার সকল লোক জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাস হইলে 
প্রকাশ হইতে পারে । 

গোলোক | বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকিয়ে 
দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ষাট বিঘ1 নীলের দাদন লইতে 
চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, “পিতা, আমাদিগের অন্ত আয় আছে, 
এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকল!পই বন্ধ 
হবে, একেবারে অন্নাভাব হুবে না কিন্তু যাহাদের লালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
তাদের উপায় কি? আমর! এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে 
হইবে।” বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন। আমি কাজে কাজেই 
বলিলাম, “তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধ'রে পঞ্চাশ বিঘায় রাজি করি গে। 
সাহেব হানা কিছুই কলেন না) গোপনে আমাকে এই বৃদ্ধনশায় জেলে দিবার 
যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই 
মঙ্গল! সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাইত্রাদার। সাহেবদের অমতে চলিতে 
আছে? আমাকে খালান দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও হাল গোর 
অভাবে নীল করিতে না পরি, বৎসর বৎসর সায়েবকে এক শত ট|ক। 
নীলের বদলে দ্রিব। আমি কি রাইয়তদের শেখাইবার মান্য? আমার 
সঙ্গে কি তাহাদের দেখ! হয়? 

প্রমোক্তার। ধন্মাবত|র! যে চর জন রাইয়তসাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার 
এক জন টিকিরি; তার কোন পুরুষে লাঙ্গল ন|ই, তার জমি নাই, জম। নাই, 
গোরু নাই, গ্োয়/লঘর নাই, সরেজমিনে তদারক* হইলে গ্রকাশ হুইবে। 
কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার মহিত আমার মকেলের কখন 
দেখা নাই। সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি 
তাহাদের পুনর্বব|র কোর্টে আনয়নের প্রার্থন৷ করি। ব্যবস্থাকর্তার৷ লিখিয়াছেন, 
“নিষ্পত্বির অগ্রে আসামীকে দকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়। কর্তব্য ।” 


৪৮ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


ধর্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্ুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না। 

বা মোক্তার । হুজুর - 

ম্যাজি। (লিপিলিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়! লিখিতেছি ন1। 

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগপকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে 
তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থন৷ করি, সাক্ষীদিগকে আনান 
হপ্ন। যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আগামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরও সাব্যস্ত 
হইতে প|রে। ধর্মমব্তার, গোলোক বোসের কুচরিত্রের কথ! দেশবিদেশে 
রাষ্্ী অছে। যে উপকার করে, তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিয়া নঁলকরের৷ এ দেশে আসিয় গুপ্তনিধি বাছির করিয়। দেশের মঙ্গল 
করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত 
হইতেছেন। 'এমত মহা পুক্ষিগের মহত কাধ্যে ঘষে ব্যক্তি' বিরদ্ধাচরণ করে, 
তাহ!র কারাগার 5ম আর হান কোথায়? 

ম্যাজি। (লিপির শিরোনাম লিখন) চাপবপি ! 

চাপ। খোদ।বন্দ! (সাহেনেব নিকট গমন। 

ম]াজি। (উভের মহিত পবামশ) বিবি উউক1 পাল দেও ।-__খানলাম।কে 
বোলো, বাহারক। স।ছেবলে।গ অজ যাগা 'নহ। 

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখ যায় | 

ম্াাজি। নথির সামিল থাকে । 

মেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে,/ নখির সামিল থাকে । (ম্যাজিষ্টেটের 
দন্তথ) ধর্মাব্তার আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখত হয় নাই। 

ম্যাজি। পাঠ কর। 

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে, আসামীর নিকট হইতে ছুই শত টাকা তাইনে 
দুই জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীর্দিগের নামে রীতিমত সাফিনা 
জারি হয়। (ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) 

ম্যাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকক্ষম৷ কাল পেন কর। 

(ম্যাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাপী ও আরদালীর প্রস্থান) 

সেরেন্তা। নাজীর মহাশয়. রীতিমত জামানতনাম। লেখাপড়া করিয়! 
লও। (সেরেন্তাদ[র, পেফষার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান) 

নাজীর। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অগ্য সন্ব্যাকালে জামানতনাম। 
লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে ? বিশেষ আমি কিছু বান্ত আছি। 


নীলদর্গণ ৪৯ 
প্র মোক্তার | নামটা খুব বড় বটে, কিস্ত কিছু নাই;--(নাজীরের সহিত 
পরামর্শ) গহন! বিক্রী করিয়া এই টাক দিতে হইবে । 
নাজীর। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই ; এই 
উপজীবিক1। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজী হুওয়া। চল, 
আমার বাসায় যাইতে হুইবে। দেওয়ানজী ভায়া না শোনেন, ওদের পূজা 
আলাহিদ1 হয়েছে কি না? (সকলের প্রস্থান) 


দ্বিতীয্ন গর্ভাঙ্ক 


ইন্দাবাদ-_বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী। 
।নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আলীন) 


নবীন। আমার কাঙ্জে কাজেই বাড়ী যাইতে হইল | এ সংবাদ জননী 
শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবে কি, দেখ, 
পিতা ঘেন কোনমতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ কর! স্থির করিয়াছি, 
সর্বস্ব বিক্রয় করিয়! আমি টাক পাঠাইয়! দিব; যে যত টাকা চাহিবে, 
তাহাকে তাহাই দিবে। 

বিন্দু। জেলদারোগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিষ্রেট সাহেবের ভড়ে 
পাচক ব্রাহ্মণ লইয়। যাইতে দিতেছে না। 

নবীন। টাকাও দাও, মিনতিও কর।-আহা1| বুদ্ধ শরীর | তিন 
দিন অনাহার ! এত বুঝাইলাম. এত মিনতি করিলাম,_-বলেন, “নবীন, তিন 
দিন গত হইলে আহার করি নাকরি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে 
এ পাপ মুখে কিছুমাত্র দিব না|” 

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে ছুটি অন্ন দিব, তাহার কিছুই উপায় 
দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মৃঢ়মতি ম্যাজিষ্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর 
কারাবাসানুমতি নিঃস্ত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা৷ এখন 
পর্ধযস্ত নামাইলেন না» পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইতেছে ? ষে স্থানে 
প্রথষ বসাইয়াছিলাম, সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন, নীরব শীর্ণকলেবর, 
জ্পন্দহীন, যূতকপোতবৎ কারাগারপিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিনঃ 
আজ তাহাকে অবশ্তই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ 
পত্র প্রেরণ করিব। 

নীল-৪ 


ও উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


নবীন। বিধাতঃ ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ !-_-বিন্দু, তোমাকে রাত্রি- 
দিন জেলে থাকিতে দেয়, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিত হইয়] বাড়ী যাইতে 
পারি। 

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর ব'লে ধ'রে দেন, 
আমি একরার করিব, তা হইলে আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্তা 
মহাশয়ের চাকর হুয়ে থাকিব। 

নবীন। সাধু. তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাজ্ঘাতিক 
পড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে ঘত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে 
পারি, ততই ভাল। 

সাধু । (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু* মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে 
আর নাই। 

বিন্দু। তোমাকে ঘে আরোক দিয়াছি, উহা! খাওয়াইলে অবশ্যই নির্বযাধি 
হইবে। ডাক্তার বাবু আগ্যোপান্ত শ্রবণ ক'রে এঁ ওবধ দিয়াছেন । 

(ভেপুটী ইনস্পেকটরের প্রবেশ) 

ভেপুটী। বিন্দুবাবু! আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিশনর সাহেব 
বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। 

বিদ্ধু। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই। 

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে? 

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক/হুইবে না। 

ডেগুটী। অমরনগরের আসসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্রেটে একজন মোক্তারকে এই 
আইনে ছয় মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহাকে ষোল দিন জেলে থাকিতে 
হুয়। 

নবীন। এমন দিন হবে, গবর্ণর সাহেব অন্থুকুল হইয়া প্রতিকূল ম্যাজি- 
ট্রেটের নিকষ্ট নিষ্পত্তি কি খণ্ডন করিবেন? 

বিদ্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্তই করিবেন--আপনি যাত্রা করুন, 
অনেক দূর যাইতে হইবে । ( নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান ) 

ভেপুটী। আহা! ছুই ভাই ছুঃখে দগ্ধ হইয়া! জীবন্ম.ত হুইয়াছেন। 
লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি-অন্থমতি সহোদরছয়ের মৃতদেহ পুনজাবিত 
করিবে। নবীন বাবু অতি কীরপুরুষ, পরোপকারী, বদান্ত, বিদ্যোৎ্সাহী, 
দেশহিতৈষী; কিন্তু নির্দিয় নীলকর কুজ.ঝটিকায় নবীন বাবুর সদগুণসমূহ 
মুকুলে ঘ্রিয়মাণ হইল। (কলেজের পণ্ডিতের প্রবেশ) আস্তে আজ্ঞা হয়। 


নীলদর্পণ ৫১ 


পণ্তিত। দ্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। 
ঠচত্র টবশাখ মালে আতপতাপে উন্মন্ত হইয়! উঠি। কয়েকদিবস শিরঃপীড়ায় 
সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি 
নাই। 

ডেপুটী। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দিতে পারে। বিষুঃ বাবুর 
জন্য বিষুটতৈল প্রস্তত করা গিয়াছে আপনার বাসায় আমি ক্ল্য কিঞ্চিৎ 
প্রেরণ করিব। 

পণ্ডিত। বড় বাধিত হুলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, 
আমার তাহাতে এই শরীর। 

ভেপুটা। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাইনে ? 

পণ্ডিত। তিনি এন্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা! করিতেছেন; মোনার চাদ 
ছেলে উপার্জন করিতেছে, তাহার সংসার রাজার মত নির্বাহ হুইবে। 
বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন ক'রে কালেজে যাওয়া আস! ভাল দেখায় না, বয়ন 
তো কম হয় নাই। (বিন্দুমাধবের পুন:গ্রবেশ ) 
. বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন? 

পণ্ডিত। পাঁপাত্মা এমত অবিচার করেছে ! তোমরা! শুনিতে পাও না, 
“বড়দিনের সময় এ কুঠীতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন ক'রে আসিয়াছে। 
উহার কাছে প্রজার বিচার |! কাজির কাছে হিন্দুর পরব ! 

বিন্দু। বিধাতার নির্ধ্বন্ধ | 

পণ্তিত। মোক্তার দিয়াছিলেন কাহাকে? 

বিন্দু । প্রাণধন মন্ত্রিককে ! 

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনাম। দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে 
উপকার দণিত ; সকল দেবতাই সমান, “ঠক বাছতে গাঁ উজোড় 1” 

বিদ্দু। কমিশনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট 
করিয়াছেন । 

পণ্ডিত। “এক ভম্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার ।” ধেমন ম্যাজিষ্রেট, 
তেমনি কমিশনর । 

বিন্দু। মহাশয়, কমিশনরকে বিশেষ জানেন না তাই এ কথা বলিতেছেন। 
কমিশনর সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদদের উন্নতি-আকাজ্কী । 

পণ্ডিত। যাহা হুউক, এক্ষণে ভগবানের আমন্কুল্যে তোমার পিতার 
উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল ।--জেলে কি অবস্থায় আছেন? 


৫২ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


বিন্বু। সর্বদা! রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার 
করেন নাই । আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়] তাহার 
চিত্তবিনোদন করিব । (একজন চাপরাসীর প্রবেশ) তুমি জেলের চাপরাসী না? 

চাপ। মশাই, একটু জল্দি ক'রে জেলে আসেন, দারোগ। ডেকেছেন। 

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ? 

চাপ। আপনি আসেন, আমি কিছু বলতি পারি নে। 

বিন্দু। চলবাপু!] পেগ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। 


আমি চলিলাম। (চাপরাপী ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান) । 
পণ্ডিত। চল, আমরাও জেলে যাই, বোধ হয়, কোন মন্দ ঘটন! হুইয়' 
1থকিবে। (উভয়ের প্রস্থান) 
তৃতীয় গর্ভান্ক 
ইন্দ্রাবাদের জেলখান। 


(গোলোকের মৃতদেহ উড়ানী« পাকান দড়ীতে দোছুল)মান_ জেল-দারোগা' 
এবং জমাদার আপীন) । 


দারোগা । বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে? 
জমা। মনিরুদ্দিন গিয়াছে । ভাক্কার সাহেব না এলে তো নাবান, 
হইতে পারে না। 
দারোগা । মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আমনিবার কথা আছে ন।? 
জমা। আজ্ঞে না, তার আর চারাদন দেরী হবে। শনিবার শচীগঞ্জের 
কুঠীতে সাহেবের সা।ম্পন পাটি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের 
বিবি আমাদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না; আমি যখন 
আরদালী ছিলাম, দেখিয়াছি । উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি 
চিঠিতে এ গরীবকে জেলের জমাদার করিয়া! দিয়াছেন। 
দারোগা । আহা বিন্দু বাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ 
করিয়াছিলেন, এ দশ। দেখলে প্রাণত্যাগ করিবেন ।  (বিন্দুমাধবের প্রবেশ) 
সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা । 
বিন্দু। একি, একি, আহা! আহা] পিতার উদ্ধৃত হইয়াছে 
আমি যে পিতার মুক্তির অস্তাবন। ব)ক্ত করিতে আসিতেছি। কি মনস্তাপ! 
(6 নজমন্তক গোলোকের বক্ষে ক্ষ! করিয়া ম্বতদেহ আলিজনপূর্বক ক্রন্দন) 
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পিতা, আমাদিগের মায়! একেবারে পরিত্যাগ করিলেন? বিন্দুমাধবের ইংরাজী 
বিগ্ভার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধকে “্বরপুর 
বৃকোদর' বলা শেষ হইল? বড়বধৃকে “আমার মা' “আমার মা” বলিগ্া 
বিপিনের সহিত ষে আনন্দ-বিবাদ, তাহার সন্ধি করিলেন? হা! আহারা- 
ন্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্তৃক হত হুইলে শাবক- 
বেহ্টিত বকপত্বী ঘেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বদ্ধন-সংবাদে 
সেইকপ হুইবেন'-. 

দারোগা । (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া। বিন্দুবাবুঃ এখন 
এত অধীর হুইবেন না। ভাক্তার লাহেবের অন্ুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের 
ঘাটে লইয়। যাবার উদ্যোগ করুন। (ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং পণ্ডিতের প্রবেশ) 

বিন্দু। দারোগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ 
উচিত হয়, পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটি বাবুর সহিত করুন; আমার 
শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে; আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ 
বক্ষে ধারণ করিয়া বসি। (গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্বক উপবিষ্ট) 

পণ্তিত। (ডেপুটি ইনস্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে 
করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর ;,-_এ দেবশরীর, এ নরকে ক্ষণকালও 
রাখা উচিত নয়। 

দ্বারোগা। মহাশয়, কিঞ্চিংকাল অপেক্ষা করিতে হইবে । 

পগ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা! এমত শ্বভাব হুইবে 
'কেন? 

দারোগা । আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্তায় ভৎসনা করিতেছেন । 

(ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ) 

ডাক্তার। হো, হো» বিন্দুমাধব, গডস উইল। পণ্ডিত মহাশক্ন 
'আপিয়াছেন' বিদ্দুকে কালেজ ছাড়। হয় না। 

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না। 

বিদ্ু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়েছে, অবশেষে পিতা! আমাদিগকে 
পথের ভিখারী করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন-ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর 
কিরুপে সম্ভবে? 

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবের! বিন্দুমাধবদিগের সর্বস্ব লইয়াছে। 

ডাক্তার। পাদরী সাছেবের মুখে আমি প্র্যান্টর সাহেবদের কথ! 
গুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুঠী হইতে আপিপৎ 
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একটি গ্রামে বসিয়াছে ; আমার পাক্কীর নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে' 
যাইল। একজনের হাতে দুগদেো৬ আছে; আমি দুগদে! কিনিতে চাহিল, 
এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ পরে বলিল, "নীলমামদে! নীলমামদে” 
_-ছুগদে! রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাস! 
করিল; সে কহিল, “রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়েছে ; আমি দাদন, 
লইয়াছি, আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে ।” আমি বুঝিলাম, 
আমাকে প্র্যাণ্টর ভাবিয়! লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগদে। দিয়া আমি. 
গমন করিল। 

ডেপুটা। ভ্যালি সাহেবের কানসরণের এক গ্রাম দিয়া পাদরী সাহেব' 
যাইতেছিলেন। রাইয়তের! তাহাকে দেখিয়া “নীলভূত বেরিয়েছে,” “নীলভূত 
বেরিয়েছে” বলিয়। রান্ত৷ ছাড়িয়। স্ব স্ব গৃছে পলায়ন করিয়াছিল । কিন্তু ক্রমশঃ 
পাদরী সাছেবের বদান্ততা, বিনয় ও ক্ষম। দর্শন করিয়। রাইয়তের] বিন্বয়াপন্ন 
হইল এবং নীলকর-পীড়াতুর গ্রজাপুের দুঃখে পাদরী সাহেব বত আন্তরিক 
বেদন। প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার তাহাকে ততই ভক্তি করিতে, 
লাগিল। এক্ষণে রাইয়তের পরস্পর বলাবলি করে-“এক ঝাড়ের বাশ বটে” 
কোন খানায় দুর্গাঠাক্রুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির৭ ঝুড়ি ।” 

পণ্ডিত। আমরা মৃত-শরীরটি লইয় ঘাই। 

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে, আপনার। বাহিরে আনিতে পারেন। 

(বিন্দুমাধব এবং ডেপুটা ইনস্পেক্টর কর্তৃক বন্ধনমোচন পূর্বক মৃতদেহ 

লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান । ) 


পঞ্চম অহ 
প্রথম গর্ভান্ক 


বেগুনবেড়ের কুঠীর দপ্তরখানার সম্মুখ | 
(গোগীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ) 


গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন ক'রে? 

গোপ। মোর] হলাম পত্তিবাসী১, সারাথুণ্ডি২ যাঁওয়া আসা কত্তি নেগেচি, 
মণ না থাকলি নুণ চেয়ে আনচি, তেলপলাডা৩ তেলপলাডাই আনলাম, 
ছেলেডা কানতি নাগলো, গুড় চেয়ে দেলাম, বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেকে 
মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকিনে? 
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গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়? 

গোপ। এধষে কি গাডা বলে কলকাতার পচ্চিম, যারা কায়েদ্গার 
পইতি কত্তি চেয়েলো,- যে বামূন আচে, ইন্দিরি খেবিয়ে ওটা যায় না, 
আবার বামুন বেড়িয়ে তোলে ।--ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল 
সাহেব টুপী না খুলি এসতি পারেনা । পাড়াগায় ওর! কি মেয়ে দেয় ? 
ছোটবাবুর গ্তাকাপড়া দে'খে চাষা-গা মানলে না। নোকে বলে, সউরে৪ 
মেয়েগুনো কিছু ঠমক-মারা আর ঘরে! বাজারে চেন! যায় না? কিন্তু বসিগার 
বৌ+র মত শান্ত মেয়ে ত আর চৌকি পড়ে না; গোমার মা পত্যই৫ ওনাদের 
বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েছে, একদিন মুখখান দ্যাথতি প্যালে 
নাঃযে দিনবে করে আনলে, মোরা সেই দিন দেখেলাম, ভাবলাম, সউরে, 
বাবুরো য্যাংরাজ৬ ঘষা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ? মেয়ে পয়দা! করেচে। 

গোপী। বউটি সর্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে? 

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি? মোগার গোমার মা বলে» 
পাড়াতেও আষ্ট,৮ ছোট বউ না থাকলি যে দিন গলায় দড়ীর খবর শুনেলো, 
সেই দিনই মাঠাকুরণ মরতো!। শুনেলাম, সউরে মেয়েগুনো মিনষেগার ভ্যাড়া 
ক'রে আখে, আর মা বাপিরি না খাতি দিয়ে মারে; কিন্তু এ বউভোরে দে'খে 
জানলাম, এডা কেবল গুজব কথা। 

গোপী। নবীন বোসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভালবাসে । 

গোপ। মাঠাকুরণ যে পিরতিমির৯ মধ্যি কারে ভাল না৷ বাসেন, তাও 
তো দেখতি পাইনে। আর! মাগী ষেন অন্বপৃন্নো) তা তোমারা কি আর 
অন্ন একেচ৯০ যে, তিনি পৃনে! হবেন ঃ গোডার নীলি বুড়রে খেয়েছে, বুড়ীরিও 
খাবে খাবে কত্তি নেগেচে 

গোপী। চুপ কর গুওটা, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার করবে। 

গোপ। মুই কি করবো, তুমি তো খুঁচিয়ে খু'চিয়ে বিষ বা'র কম্তি 
নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটীতি বসি গোডার শালারে গালাগালি করি ? 

গোপী । আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দম1 ক'রে মানী 
মানুষটোরে নষ্ট করলাম । নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মর এই মলিন 
দশ] শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি। 

গোপ। ব্যাঙ্গের সর্দি; দেওয়ানজী মশাই, খাপ] হবেন না*১৯ মুই 
পাগল ছাগল আচি একট।। তামাক সাজে আনবো? 
গোপী। গুওটা। নন্দর বংশ, ভোগোলের১২ শেষ। 
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গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে;সাহেবরা আপনার] কামার, 
আপনার! খাড়া, ষেখানে পডায় সেখানে পড়ে । গোডার কুটাতি দ পড়ে তো 
গেরামের নোক নেয়ে বাচে। 

গোপী। তুই গুওট1 বড় ভেমো.৯৩ আমি আর শুনতে চাই না তুই যা, 
সাহেবের আসবার সময় হয়েছে। 

গোপ। মুই চললাম, মোর ছুর্দির হিসেবড। ক'রে মোরে কাল একট 
টাক! দিতি হবে, মোর] গঙ্গাচ্ছানে যাব । প্রস্থান । 

গোপী। বোধ করি, এ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। 
সাহেব তোমার পুক্করিণীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না। 
সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্থায় বটে, গত বৎসরের টাক। না পেয়েও পঞ্চাশ বিঘ। 
নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না। পুর্বমাঠের 
ধানী জমি কয়েকখানার জন্তই এত গোলমাল ; নবীন বোসের দেওয়াই উচিত 
ছিল? শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল । নবীন মরেও এক কামড় 
কামড়াবে ।-_বাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই শুত্রকাস্তি নীলাহ্বর আসিতেছেন। 
'আমাঁকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকতে হয়। 

(উভের প্রবেশ) 

উড। এ কথ৷ যেন কেহ না জানতে পারে, মাতঙগ নগরের কুঠীতে দাজ। 
বড় হবে, লাঠিয়াল সব সেখানে থাকবে । এখানকার জন্যে দশ জন পোদ 
সড়কীওয়ালা যোগাড় ক'রে রাখবে | আমি যাবে, ছোট সাহেব ঘাব, তুমি 
যাবে। শাল কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত পারৰে না, বেমো আছে, 
কেমন কিয়] দারোগার মদ্ৎ আনতে পারবে-_ 

গ্রোপী। বেটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কীওয়ালার আবশ্যক হবে না। 
হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে যর] বড় দোষ এবং 
ধিক্কারাম্পদ। এই ঘটনাতে বেট! বড় শাসিত হইয়াছে । 

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের স্থখ হইল, বাপের 
ভয়েতে নীলের দাদন লইত. এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা, তেমনি 
করবে। শালা আমার কুঠির বদনাম ক'রে দিয়াছে । হারামজাদাকে কা'ল 
আমি গ্রেধার করবো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের 
ম্যাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জ।ৎ সব কত্তে পারবে। 

গোপী। মজুমদারের ঘোকদ্গমার যে স্তর করিয়াছে, ষ্দি নবীন বোমের 
এএ বিভ্রাট না হতো, তবে এত দিন ভয়ানক হুইয়৷ উঠিত। এখনও কি হয় 
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বল! ধায় না, বিশেষ যে হাকিম আমিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি, রাইয়তের পক্ষ) 
আর মফংশ্বলে আইলে তাবু আনেন। ইছাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও 
বটে-_ 

উড । তোম্‌ ভয় ভয় করকে হামকো ডেক কিয়া, নীলকর সাহেবকে! 
কোই কম্মে ভর হ্যায়? গিদ্ধড়কী১৪ শালা, তোমার মোনাসেফ১৫ না৷ হোয় 
কাম ছোড় দেও । 

গোগী। ধশ্বাবভার, কাজেই ভয় হয়| লাবেক দেওয়ান কয়েদ হ'লে 
তার পুত্র ছয় মানের বাকী মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল ; তাহাতে আপনি 
ফরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ-নিকাশ৯১ 
ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া! যাইতে পারে না। ধর্মাবতার, চাকর কয়েদ হ'লে 
বিচার এই | 

উডভ। আমি জানি না?-ও শালা পাজী, নেমকহারাম, বেইমান। 
মাহিয়ানার টাকায় তোদের কি হইয়া থাকে? তোমর] যদি নীলের দামের 
টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেডলি কমিশন১৭ হইত? তা! হইলে কি দুঃখ 
প্রজার! কাদিতে কাদিতে পাদরী সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালার! 
সব নই করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়। লইব,_ ফ্যাবাণ্ট, 
কাউয়ার্ড, হেলিশ, নেভ, | 

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর, নাড়ীভূ'ড়িতেই উদর পূর্ণ করি। 
ধশ্মাবতার, আপনারা ঘদ্দি মহাজনেরা ঘেমন খাতকের কাছে ধান আদায় 
করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুঠীর এত দুর্ণাম হইত 
না, আমীন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আমাকে “গুপে গুওটা, গুপে 
গুওট1” বলিয়া! সকল লোকে গালি দিত ন1। 

উড । তুমি গুওটা ব্রাইও, তোমার চক্ষু নাই-(এক জন উমেঘারের 
প্রবেশ) আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি, 'আপনার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনের! 
ধানের ক্ষেতে যায় এবং রাইয়তদের সঙ্গে বিবাদ করে, তুমি এই ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাস! কর। 

উমে। ধর্দশাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাই- 
য়তেরা বলে, “নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা 
পাইতেছি।” 

গোপী। (উমেঘারের প্রতি জনাস্তিকে) ওছে বাপুঃ বৃথা খোসামোদ ; 
কর্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেতে গমন করে 
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এবং খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে; কিস্তু এরূপ গমনের 
এবং বিবাদের নিগুঢ় মর্শ অবগত হইলে শ্ামটাদ-শক্তিশেলে১৮ অনাহারা 
প্রজারূপ স্থুম্ঘানন্দন১৯ নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজনের 
ধান্ক্ষেত্র ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না। আমাদের সঙ্গে মহাজনদের 
অনেক ভিমতা। 

উড । আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে । শাল'' 
লোক আমাদিগের সব কথ! বলিতেছে মহাজনের কথা কিছু বলে না। 

গোপী। ধন্মাবতার, খাতকদিগের সন্বংসরের ঘত টাকা আবশ্টাক, সকলি' 
মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য ঘত ধান্ত প্রয়োজন, তাহা: 
মহাজনের গোলা হইতে লয়; বৎসরাস্তে তামাক, ইক্ষু, তিল ইত্যাদি বিক্রয় 
করিয়া মহাজনের স্থ্দ সমেত টাকা পরিশোধ করে, অথব! বাজারদরে এ 
সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্ যাহা জন্মে, তাহ। হইতে মহাজনের ধান্ত' 
দেড়া-বাড়িতে অথব৷ সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহ! 
থাকে, তাহাতে তিন চারি মাস ঘর-খরচ করে । যদ্দি দেশে অজন্মাবশতঃ 
কিম্বা খাতকেব অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাক] কিম্বা! ধানা বাকী পড়ে, তাহা বকেয়।' 
বাকী বলিয়। নৃতন খাতায় লিখিত হয়; বকেয়। বাকী ক্রমে ক্রমে উন্ুল 
পড়িতে থাকে ; মহাজনের? কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না; স্থতরাং 
যাহা বাকী পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় ; এই 
জন্য মহাজনেরা কখন কখন মাঠে যায়, ধানের কারকিত রীতিমত হইতেছে 
কি ন৷ দেখে, খাজন| বলিয়! ঘত টাক] খাতকে চাহিয়াছে, তহুপযুক্ত জমি 
বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়] জানে । কোন কোন অদৃরদর্শা 
খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়1 সর্বদাই খণে বিব্রত হইয়া 
মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের 
জন্যেই মহাজনের মাঠে যায়. “নীলমাম্দো” হইয়া যায় না_(জিব কাটিয়া)-- 
ধন্মাবতার, এই নেড়ে২০ হারামখোর বেটার বলে । 

উড। তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান 
করিতেছ কি কারণ? নইলে তুই এত বেয়াদব হুইয়াছিস্‌ কেন? বজ্জাৎ, 
ইন্দেসচিউয়স ক্র ! 

গোগী। ধন্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার২১ খেতেও 
আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমর]; কুঠীতে ভিসপেনপারি স্কুল হইলেই আপনারা; 
খুনগুমি হইলেই আমরা1। হুজুরের "কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হুন,. 


নীলদ্পণ ৫৯. 


মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অস্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে, তা গুরুদেবই 
জানেন। 

উড | বাঞ্চংকে একট! সাহসী কাধ্য করিতে বলি, শালা অমনি মভ্ম- 
দারের কথ প্রকাশ করে; আমি বার বার বলিয়! আমিতেছি, তুমি শালা 
না-লায়েক আছ। নবীন বোসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া! কেন তুমি স্থির 
হও না? 

গোপী। আপনি গরীবের মা বাপ, গরীব চাকরের রক্ষার জন্য একবার 
নবীন বোসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাস! করিলে ভাল হয়। 

উড | চপ.রাও, ইউ ব্যাষ্টার্ড অব. হোরস বিচ। তেরা ওয়াস্তে হাম 
কুত্তাক। সাৎ মুলাকাৎ করেগ। ?--শাল। কাউয়ার্ড কায়েত্বাচ্ছ1। পেদাঘাতে 
গোপীনাথের ভূমিতে পতন কমিশনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই 
হারামজাদ। সর্বনাশ কত্তিদ, ডেভিলিস নিগার! (আর ছুই পদদাঘাত) - এই 
মুখে তোম্‌ ক্যাওট্‌ুকা মাফিক কাম ডেগ1? শাল] কায়েট, কালকো৷ কাম ডেকুকে. 
টোমকো। আপসে জেলমে ভেজ ভেগা। ( উভ এবং উমেদারের প্রস্থান? 

গোপী । (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়) সাত শত শকুনি মরিয়! একটি 
নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজ। হজম হয় কেমন ক'রে? কি 
পদ্দাঘাতই করেছে, বাপ! বেট। যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গৌণপরা 
মাগ।২২ (নেপথ্যে । দেওয়ান, দেওয়ান |) 

গোপী। বান্দা বাজির। এবার কার পালা--“প্রেমসিন্ধুনীরে বহে 
নানা! তরঙ্গ ।” ( গোপীর প্রস্থান ) 


দ্বিতীষ গর্ভাঞ্ক 


নবীনমাধবের শয়নঘর । (আছুরী,_বিছান। করিতে করিতে ক্রন্দন) 


আদুরী। আহা! হা! হাঁ! কনেষাব? পরাণ ফেটে বার হলো, 
এমন করেও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দে'খে বুক 
ফ্যাটে ম'রে যাবে। কুটী ধরে নিয়ে গিয়েছে ভেবে তানার। গাচতলায় 
আচড়ি ক'রে কানতি নেগেচেন, কোলে ক'রে ষে মোদের বাড়ী পানে আনলে, 
তা দেখতে পালেন না। (নেপথ্যে । আছুরী, আমর] ঘরে নিয়ে যাব 1)- 
আছুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানার! কেউ এখানে নাই। 
(মুচ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করত সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ) 


৬৯ উন্নিশ শতকের দর্পণ নাটক 


সাধু। (নবীনমাধবকে শধ্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায় ? 

আছুরী। তানার! গাছতলায় ফেঁড়িয়ে দেখতি নেগেচেন, ( তোরাপকে 
দেখাইয়া) ইনি খন নে পেলিয়ে গ্যালেন, মোর! ভাবলাম কুটা নিয়ে গ্যাল, 
তানারা গাচতলায় আচড়া-পিচড়ি কত্তি নেগলো, মুই নোক ডাকতি বাড়ী 
আলাম ।_-মরা ছেলে দে'খে মাঠাকরুণ কি বাচবে? তোমরা একটু দাড়াও, 
মুই তানাদের ডাকি আনি। (আতুরীর প্রস্থান) । (পুরোহিতের প্রবেশ) 

পুরো । হা বিধাত: |! এমন লোককেও নিপাত করিলে ! এত লোকের 
অন্ন রহিত হইল? বড় বাবু যে আর গাত্রোথান করেন, এমন বোধ 
হয় না। 

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মান্থষকেও বাচাইতে পারেন। 

পুরো! । শান্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরখী তীরে পিগওদান 
করিয়াছেন, কেবল করা ঠাকুরাণীর অন্থুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। 
শাদ্ধের পর এস্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে 
বলিয়াছিলেন, আর দুর্দান্ত সাছেবদ্িগের সহিত দেখাও করিবেন না; তবে 
অছ্া কি জন্য গমন করিলেন ? 

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ক্রটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং 
বউঠ[কুরুণ অনেকবূপ নিষেধ করিয়াছিলেন । তাহার বলিলেন, “যে কয়েক 
দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কৃয়ার জল তুলিয়া ন্গান করিব, অথবা! আছুরী 
পুফ্রিণী হইতে জল আনিয়! দিবে, /আমাদিগের কোন ক্লেশ হুইবে না।” 
বড়বাবু বলিলেন, "আমি পঞ্চাশ টাক! নজর দিয়! সাহেবের পায় ধরিয়া 
পুফরিণীর পাড়ে নীল কর! রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন'কথা কহিব 
না!” এই স্থির করিয়া] বড়বারু আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়| নীলক্ষেত্রে 
গমন করিলেন এবং কাদতে কাদিতে সাহেবকে বলিলেন, “হুজুর! আহি 
আপনাকে পঞ্চাশ টাকা সেলামী দিতেছি, এ বৎসর এস্থানটায় নীল করবেন 
না, আর ষদদি এই ভিক্ষা না দেন. তবে টাক! লইয়1 গরীব পিতৃহীন প্রজার 
প্রতি অন্থুগ্রহ করিয়! শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্য্যস্ত বুনন রহিত করুন|» 
'নরাধম বে উত্তর দিয়াছিলঃ তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে; এখনও 
শরীর রোমাঞ্চিত হুইতেছে। বেটা বল্পেঃ “যবনের২৩ জেলে চোর-ডাকাতের 
সঙ্গে তোর পিতার ফাম হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাড় কাটিতে হুইবে, 
সেই নিমিত্ত টাকা রাখিয়া! দে” এবং পায়ের জুতা! বড়বাবুর হাটুতে ঠেকাইয়। 
কহিল, ”তোর বাপের শ্রা্ধে ভিক্ষা এই ।” 


নীলদর্পণ ৬১. 


পুরো । নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান) 

সাধু । অমনি বড়বাবুর চক্ষু চক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাপিতে 
লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ হয়ে 
সজোরে সাহেবের বক্ষ:স্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার 
বোঝার ন্ায় ধপাৎ করিয় চিৎ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুঠীর 
জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সড়কীওয়াল। বড়বাবুকে ঘেরাও 
করিল) ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ভাকাতি মোকদ্দমা হইতে বাচাইয়াছেন; 
বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষু লঙ্জা বোধ করিল। বড়সাহেব 
উঠিয়! জমাদারকে একট ঘুষি মারিয়। তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর 
মাথায় মারিল। বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া! গেল এবং অচৈতন্ত হুইয়। ভূমিতে 
পড়িলেন ; আমি অনেক ঘত্ব করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না) 
তোরাপ দূরে দীাড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতে একগুয়ে 
মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ ক'রে বড়বাবুকে কোলে লইয়া দ্রুতবেগে 
প্রস্থান করিল । 

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এটটু তফাৎ থাক, জানি কি, ধরা পাকড়া 
ক'রে নেষাবে, মোর উপর স্থুমুন্দিগার বড় গোসা, মারামারি হবে জানলি 
মুই কি হুকিয়ে থাকি? এটটু আগে যাতে পাল্পে বড়বাবুকে বেঁচিয়ে আনতে 
পারতাম, আর দুই স্থযুন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্বাম। 
বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যি গেল, ত৷ হুমুন্দিগার 
মারবো কখন ?__ আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাচালে, মুই বড়বাবুরি 
য্যাকবার বাচ|ত পাল্লাম ন।। (কপালে ঘ1 মারিয়া রোদন) 

পুরো । বুকে যে একট1 অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি? 

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌছিবামাজ ছোট সাহেব পতিত 
বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া 
রক্ষা করে, তোরাপের বামহস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোচা 
লাগে। | 

পুরো । (চিন্তা করিয়া) 

““বন্ধুদ্ীভৃত্যবর্গশ্য বুদ্ধে: সতস্ত চাত্মুনঃ | 
আপর্নিকষপাষাণে নরে। জানাতি সারতাম্‌ ৪৮২9 

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দ্েখিতেছি না, কিন্ত অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি 

তোরাপ বড়বাবুর নিকটে কমে রোদন করিতেছে । আহা! --গরীব খেটে 


৬২ উনিশ শতকের দর্পণ'নাটক 


খেগো লোক; হস্তখানি একেবারে কাটিয়া গিয়াছে ।--উহার মুখ রক্তমাথা 
'কিরূপে হইল? 

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে 
ধরলে বেজী যেমন কাচম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে 
তেমি বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়1 পালাইয়াছিল । 

তোরাপ। নাকট! মুই গাঁটি ২৫ গুজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি 
দেখাবে। । এই দেখ-_(ছিন্ন নাসিক! দেখান)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি 
পাত্েন, স্থমুন্দির কান ছুটে! মুই ছি'ড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে 
মাতাম না। 

পুরো। ধন্ম আছেন, সুর্পনথার নানিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার 
হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল ;২৬ বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজার নীলকরের 
দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না? | 

তোবাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি হুকিয়ে থাকি, নাত করে 
পেলিয়ে যাঁব। স্থমুন্দি নাকের জন্টি গাঁ নসাতলে পেটিয়েং? দেবে । 

(নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া তোরাপের 
প্রস্থান ।) 

সাধূ। কর্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, 
'বড়বাবুর এ দশ। দ্েেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।--এত জল 
দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই /চেতন হুইল না; আপনি একবার 
“ডাকুন দিকি। 

পুরো । বড়বাবুঃ বড়বাবু নবীনমাধব,_-(সজল নয়নে) প্রজাপালক, 
অন্নদাতা,_চক্ষু নাড়িতেছেন।-_-আহা! জননী এখনি আত্মহুত্যা করিবেন । 
উদ্ন্ধন _বার্ী শ্রবণে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, দশ দিবস পাপ-পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ 
করিবেন না) অদ্য পঞ্চম দিবস? প্রত্যষে নবীনমাধব জননীর গল] ধরিয়া 
অনেক রোদন করিলেন এবং কহিলেন, “মাতঃ | যদি অদ্য আপনি আহার 
না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনজনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্বক আমি 
'হবিস্য করিব না, উপবাসী থাকিব ।” তাহাতে জননী নবীনের মুখচুস্বন করিয়া 
কহিলেন, “বাবা! রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাত৷ হলেম, আমার মনে কিছু 
খেদ থাকিত না, ঘদি মরণকালে তার চরণ একবার মন্তকে ধারণ করিতে 
পারিতাম। এখন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল, এই কারণে আমি উপবাস 
করিতেছি। ছুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দু মাধবের মুখ চেস়্ে 


-নীলদর্পণ ৬ও 


'ামি অগ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব) তুমি আমার সম্মুখে 
চক্ষের জল ফেলো! না।'--বলিয়া নবীনকে পঞ্চমবর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে 
ধারণ করিলেন। (নেপথ্যে বিলাপস্থচক ধ্বনি) আমিতেছেন। 

(সাবিত্রী, সৈরিষ্ধী, সরলতা, আছুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্ভান্ত 
প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ) ভয় নাই, জীবিত আছেন, __ 

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব, বাব! 
আমার, বাবা আমার, বাব। আমার কোথায়, কোথায়, কোথায়? উদন্ছ-_ 

(মৃচ্ছিত হইয়া পতন) 

সৈরিম্ধী। (রোদন করিতে করিতে) ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, 
আমি প্রাণকাস্তকে একবার প্রাণ ভ'রে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের 
নিকট উপবিষ্ট)। 

পুরো । (সৈরিন্ধীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী মতী, তোমার 
শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিত্রতা স্থুলক্ষণ ভাধ্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত 
হয়)-চক্ষু নাড়িতেছেন ;_নির্ভয়ে সেবা কর!--সাধু* বক্রাঠাকুরাণীর 
'জ্ঞানসঞ্চার হওয়। পধ্যস্ত তুমি এখানে থাক। (প্রস্থান ) 

সাধু। মাঠাকুরাণীর নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, স্বৃত শরীর অপেক্ষাও 
শরীর স্থির দেখিতেছি। 

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি ম্ৃছৃস্বরে ) নিশ্বাস বেশ 
'বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়! এমন আগুন বাহির হইতেছে যে, আমার গল! পুড়ে 
যাচ্ছে। 

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্তে গিয়ে সাহেবদের হাতে 
'পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই। (প্রস্থান ) 

সৈরিদ্বী। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত 
খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণত। দেখিয়। বাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত 
ছিলে, ধে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়! নিদ্রা যাইতে 
পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকট যৃচ্ছিত হুইয়৷ পতিত আছেন, 
একবার দেখিলে না?-(সোবিভ্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা। বৎস- 
হার! হাঙ্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্প্রাপ্ত হইয়। প্রান্তরে ষেরপ 
পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী মেইরপ ধরাশায়িনী হইয়। 
'আছেন।--প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেলে দেখ, একবার" দাসীরে অম্বৃতবচনে 
দানী বলে ডেকে কর্ণকুহরে পরিতৃপ্ত কর; মধ্যা্ছু সময় আমার হখন্থ্য্য 


৬৪ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক: 


অন্ডগত হইল; আমার বিপিনের উপায় কি হবে? (রোদন করিতে করিতে 
নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন |) 

সর। ওগো» তোমরা দিদিকে কোলে ক'রে ধর । 

সৈরি। গোত্রোথান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়ে- 
ছিলাম। আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুঠীতে ধ'রে নিয়ে যায়, 
পিতা আর ফিরিলেন না, নীলকুঠী তার যমালয় হইল । কাঙ্গালিনী জননী 
আমার, আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তার মৃত্যু 
হয়; মামারা আমাকে মান্য করেন। আমি মালিনীর হন্ত.হইতে হঠাৎ পতিত 
পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর ক'রে তুলে 
নিয়ে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন; আমি জনকজননীর শোক ভূলে গিয়াছিলাম ; 
প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনজাঁবিত হইয়াছিলেন ;__(দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস)। আমার সকল শোক নৃতন হইতেছে । আহা! সর্ধাচ্ছাদক 
্বামিহীন হইলে পামি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কান্গালিনী হুইব। 
(ভূতলে পতন। । 

খুড়ী। (হম্তধারণপূর্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন? 
মা, বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আনতে লিখে দিয়াছে, ভাক্তার আইলেই ভাল, 
হবেন। 

সৈরিন্ধী। সেজে ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সে'জোতির ব্রত 
করিয়াছিলাম ; আরনায় হস্ত রাখিয়া! বলেছিলাম, "যেন রামের মত পতি 
পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষণের মত 
দেবর পাই ;” সেজে। ঠাকুরুণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়া 
ছিলেন; আমার তেজ:পু প্রজাপালক রঘুনাথ শ্বামী, অবিরল অমৃতমুখী 
বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী, স্লেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্পব্দন, বধৃূমাতা। বধৃমাতা৷ 
বলেই চরিতার্থ, দশদিক আলোকর! শ্বশ্তর ; শারদ-কোৌমুদী-বিনিন্দিত বিমূল 
বিন্দুমাধৰ আমার সীতাদেবীর লক্ষণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর | মা গো! 
সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি,আমি এখনও 
জীবিত আছি--রাম বনে গমন করিতেছেন, পীতার সহুগমনের কোন 
উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে 
সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার 'পারণের জন্তেই প্রাণনাথ কাচা গলায় 
থাকিতে থাকিতেই স্বগর্ধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন 
করিয়।) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শু হইয়া! গিয়াছে--ওগো। ! 


নীলদ্পণ ৬৫ 


তোমরা! আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হ'তে ডেকে এনে দাও, আমি 
এক বার (সাশ্রনয়নে) -বিপিনের হাত দিয় হ্বামীর শুফমুখে একটু গঙ্গাজল 
দ্বি। (মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) 
সকলে । আহা! হা। 
খুড়ী। (গোত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো ন!। 
(ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদ্দির চেতন থাকৃতো, তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে 
মরতেন। 
টপরি। মা, স্বামী আমার ইহুলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি 
পরলোকে পরম সখী হন, এই আমার বাসনা । প্রাণনাথ! দাসী তোমার 
যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাকবে। প্রাণনাথ! তুমি পরম ধাশ্মিক, 
পরোপকারী, দীনপালক; তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্ঠই স্থান দিবেন। 
আহা! হুা!! জীবনকান্ত, দামীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোম।র দেবারাধনার 
পুষ্প তুলিয়া দেবে। 
আহা আহা মরি, মরি, এ কি সর্বনাশ । 
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস ॥ 
কি করিব কোথ। যাব, কিসে বাচে প্রাণ। 
বিপদ-বান্ধব কর, বিপদে বিধান ॥ 
রক্ষ রক্ষ বমানাঁথ রমণীবিভব | 
নীলানলে হুয় নাশ, নবীনমাধব ॥ 
কোথা নাথ দীননাথ | প্রাণনাথ ঘায়। 
অভাগিনী অনাখিনী করিয়ে আমায় ॥ 
(নবীনের বক্ষে হন্ত দিয়! দীর্ঘ নিঃশ্বাস) 
পরিহুরি পরিজন্‌, পরমেশ-পায়। 
লয় গতি, দিয়ে পতি বিপদে বিদায় ॥ 
দয়ার পয়োধি তুমি পতিত-পাবন। 
পরিণামে কর ত্রাণ, জীবন-জীবন ॥ 
সর। দিদি, ঠাকুরণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রন্তি মুখবিরৃতি 
করিতেছেন। (রে।দন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপনয়নে 
কখন তো! দৃষ্টি করেন নাই। 
পসৈরি। আহা! আহা! ঠাকুকণ সরলতাকে এমনি ভালবাসেন যে, 
অজ্ঞানতাবশতঃ একটু রুইচক্ষে চাহিয়া! সরলতা টাপাফুল বালির খোলায় 
নীল-৫ রা 
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ফেলিয়। দিয়াছেন।-_-দিদি, কেদে না ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে, তোমায় 
আবার চুম্বন করুবেন এবং আদরে পাগলীর মেয়ে বলবেন। 

সাবিত্রী । (গাত্রোখান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ 
আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে ) 
প্রসব-বেদনার মত আর বেদন। নাই;কিন্তঘে অমূল'রত্ব প্রসব রুরিয়াছি, 
মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে করিতে) আরে ছুঃখ! বিবি 
যর্দি যমকে চিঠি লিখে কর্তারে ন। মারতো, তবে সোনার খোক। দেখে কত 
আহ্লাদ কর্তেন। (হাততালি) 

সকলে আহা! আহা! পাগল হয়েছেন। 

সাবিভ্রী। ।সৈরিদ্বীর প্রতি) দ্াইবউ, ছেলে একবার আমার কোলে দাও, 
তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কর্তীর নাম ক'রে খোকার মুখে একবার চুমে! 
খাই।-_(নখীনের মুখচুস্বন) 

সৈরি। মা, আমি ঘষে তোমার বড় বউ; মা, দেখতে পাচ্চ না? 
তোমার প্রাণের রাম অচৈতনা হয়ে পড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্ছেন 
ন1। 

সাবিত্রী। ভাতের সময় কথ ফুটবে ।- আহা! হা! কর্তা থাকলে 
আজ কত আনন্দ, কত বাজনা বাজতো। (ক্রন্দন) 

সৈরি। সর্বনাশের উপর সব্বনাশ ! ঠাকুরুণ পাগল হুলেন। 

সর। দিদি, জননীকে বিছানা-ছাড়া করিয়া দাও, তারে আমি শুশ্রষা 
দ্বার স্স্থ করি। 

সাবিত্রী । এমন চিটিও লিখেছিলে - এত আহলাদের দিন বাজন। হলে 
না। (চারিদিকে অবলোকন করিয়! সবলে গাত্রোখানপুব্বক সরলতার নিকট 
গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, বিবি ঠাকুরণ আর একখান! চিটি লিখে ঘমের 
বাড়ী থেকে কর্তারে ফিরে এনে দাও) তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি 
তোমার পায়ে ধত্তাম। 

সর। মাগো! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষা জেহ কর, মা, তোমার 
মুখে এমন কথা শুনে আমি যম -যন্ত্রণ হইতেও অধিক যন্ত্রণ। পাইলাম! (ছই 
হন্তে সাবিআীকে ধরিয়া) মা, তোমার এ দশা দে'খে আমার অন্তঃকরণে 
অগ্রিবৃষ্তি হইতেছে । . 

সাবিত্রী । খান্কী বিটি, পাজী বিটি, মেলোচ্ছে। বিটি, আমাকে একাদশীর 
দিন ছুয়ে ফেলি 1-হ্ত্ত ছাড়ায়ন)। 
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সর। মাগো! আমি তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে 
থাকিতে পারি নে। (সাবিআীর পঘদ্বয় ধারণপুব্ব'ক ভূমিতে শয়ন করিয়া) 
মা! আমি তোমার পাদ্দপদ্মে গ্রাণত্যাগ করিব। (ক্রন্দন) 

সাবিত্রী । খুব হয়েছে, গন্তানি বিটি ম'রে গিয়েছে, কর্তা আমার স্বর্গে 
গিয়েচেন, তুই আবাগী নরকে যাবি,__হাস্য করিতে করিতে করতালি)। 

সৈরি। (গাত্রোখান করিয়।) আহা! আহা! সরলতা আমার 
অতি স্থশীলা, আমার শ্বাশডড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে 
অতিশয় কাতর হয়েছে ! (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এসো। 

সাবিত্রী। দাইবউ, ছেলে এক রেখে এলে বাছা, আমি যাই। 

(দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন 1) 

রেবতী । (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাগে মা, তুমি যে ব'লে থাক, ছোট 
বউর মত বউ গায় নেই, ছোট বউরি না থেবিয়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই 
ছোট বউরি খানকি বলে গাল দিলে? হ্যাগা মা» তুমি মোর কথা শোনচো 
না, মোর] তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো। 

সাবিত্রী। আমার ছেলের আটকৌড়ের২৮ দিন আসিস, তোরে জলপান 
দেব। 

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উঠবে, তুমি পাগল হইও ন1। 

সাবিত্রী। তুমি জানলে কেমন ক'রে? ও নাম তো আর কেউ জানে 
না, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, ' বউমার ছেলে হ'লে “নবীনমাধব' নাম 
রাখবে11” আমি খোকা পেয়েছি, এ নাম রাখবো । কর্ত। বলতেন, “কবে 
খোকা হবে, 'নবীনমাধব ঝ'লে ডাকবো” (ক্রন্ধন)। যদি বেঁচে থাকতেন, 
আজ সে সাধ পূরতো।। (নেপথ্যে শব) এ বাজনা এয়েচে,_ (হাততালি) 

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ, উঠে ও ঘরে যাও । 

(কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ । সরলতা, রেবতী ও প্রতিবাসিনীদের 

্রস্থান। সৈরিষ্ধী অবগ্রঠানাবৃত। হুইয়। একপার্শে দণ্ডায়মানা) 

সাধু । এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন। 

সাবিত্রী । (রোদন করিয়া, আমার কর্তা নেই বলে কি তোমর। আমার 
এমন দিনে ঢোল বাড়ী রেখে এলে ?. 

আছুবী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞান আচে, উনি য়্যাকষারে পাগল 
হয়েচেন। উনি এ মর] হালদারোর বল্‌্চেন, "মোর কচি ছেলে,” ছোট 
হালদার্ণিকে বিবি হ'লে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদাধি কেদে ককাতি 
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নেগলো। । তোম]দের বলচেন, বাজনেরে। 

সাধু । এমন ছুর্ঘটন। ঘটিয়াছে? 

কবি। (নবীনের নিকটে উপস্থিত হুইপ) একে পতিশোকে উপবাসিনী, 
তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা, সহস। এরূপ উন্মত্ত! হওয়া সম্ভব এবং 
নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকট] দেখা আবশ্তক-_কত্রাঁঠাকুরুণ, হস্ত দেন-- 
(হাত বাড়াইয়া) 

সাধিত্রী। তুই আটকুড়ীর ব্যাটা, কুটার নোক, ত। নইলে ভাল মানুষের 
মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিম কেন? (গান্রোখান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিম 
মা, আমি জল খেয়ে আমি, তোরে একখানা চেলীর শাড়ী দেব। (প্রস্থান) 

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্লিত হইবে না, আমি হিমসাগর 
তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন কর এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হাত 
ধরিয়া) ক্ষাণতাধিক/মাত্রৎ অপর কোন বৈলক্ষণ) দেখিতেছি না। ডাক্তার 
ভায়ার৷ অন্য বিষয়ে গো-বৈদ্য টেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল, বায়বাহুলা, 
কিন্ত একজন ডাক্তার আন কণ্ঠব্য । 

সাধু । ছোটবাবুকে ভাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে। 

কবি। ভালই হইয়াছে । (চারি জন জ্ঞাতির প্রবেশ) 

প্রথম । এমন ঘটন। হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। ছুই প্রহরের 
ময় কেহ আহার করিতেছে, কেহ সান করিতেছে, কেহ ব আহার করিয়া 
শয়ন করিতেছে । আমি এখন শুনিতে পাইলাম । 

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের অ।ঘাতটি সাংঘ1তিক বোধ হইতেছে । কি 
দুর্দেব! অগ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা 
সকলেই উপস্থিত থাকিত। 

সাধু। ছুই শত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়৷ মার মার করিতেছে এবং 
"হা! বড়বাবু, হ। বড়বাবু” বলিয়া রোদন করিতেছে । আমি তাছাদিগের স্ ম্ব 
গৃহে যাইতে কহিলাম। যেহেতু, একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জালায় 
গ্রাম জালাইয়! দিবে। 

কবি। মস্তকট! ধৌত করিয়া আপাভতঃ টাপিন তৈল লেপন কর, পশ্চাৎ 
সন্ধ্যাকালে আসপিয়। অন্য ব্যবস্থা করিয়। ঘাইব। ঝোগীর গৃছে গোল কর] 
বাধ্যাধিক্যের মূল ; কোনরূপ কথাবার্তা এখানে ন৷ হুয়। 

(বিরাজ, সাধুচরণ ও জ্ঞাতিগণের একদিকে এবং আুরীর অন্য 
. দিকে গ্রস্থান। ৈরিত্বীর উপবেশন) . 
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তৃতীয় গর্ভান্ক . 
সাধূচরপের ঘর। ক্ষেত্রমণির শধ্যাকণ্টকি--এক দিকে সাধুচরণ অপর দিকে 
রেবতী উপবিষ্ট । 

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছানা ঝেড়ে দে। 

রেবতী । যাছু মোর, সোনার চাদ মোর, ওমনধার1 কেন কচ্চে৷ মা? 
বিছানা ঝেড়ে দিইচি মা, বিছেনায় তো! কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাতার 
উপরে তোমার কাকীমার! যে নেপ দিয়েছে, তাই তো পেড়ে দিয়েছি মা! 

ক্ষেত্র। সাকুলির কাটা ফোটে, মরে গ্যালাম, আরে মলাম রেও 
বাবার দিগি ফিরয়ে দে। 

সাধু। (আস্তে আন্ত ক্ষেত্রমণিকে ফিরাইয়া, শ্বগত) শধ্যাকণ্টকি মরণের 
পৃৰ্বলক্ষণ। (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না, 
আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনেচি মা; তোমার 
যে চু্ছরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো৷ আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় 
দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না ম1! 

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে-সেমোস্তেনের সমে মোরে 
সাকৃতির ২৯ মাল। দিতি হবে। আহাহা! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, 
করবে। কি? বাপো। রে বাপো|:! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া) সোনার 
ক্ষেত্র মোর কয়লাপান৷ হয়ে গিয়েছে-দেখ দেখ মার চকির মণি কনে 
গ্যাল ! 

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ না মা! 

' ক্ষেত্র। থোস্তা, কুড়ুল, মা। বাবা! আঃ! (পার্খ-পরিবর্তন) 

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছ। মার কোলে ভাল থাকবে-_ 
অেস্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত) 

সাধু। কোলে তুলিস্‌ নে, টাল যাবে । 

রেবতী । এমন পোড়া কপাল করেলাম | আহা হা! হারাণ ঘষে মোর 
মউরচড়া০ কান্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্বে ক্যামন ক'রে! বাপো! 
বাপো! বাপো! 

সাধু। রেয়ে ছোড়া কখন গিয়েছে, এখনও এলে। না । 

রেবতী । বড়বাবু মোরে বাগের মুখ থেকে ফিরে এনে দিয়েলো । আট- 
কুড়ীর ব্যাটা, এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খ'সে গেল, তার পর বাছারে 
নিয়ে টানাটানি। অহি!হা! দোউজো৩১ হয়েলে।) রক্োর দলা, তবু সব 
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গড়ন দেয়েলো।। আনুলগুলে। পর্যন্ত হয়েলেো!। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে 
খালে, বড়সাহেব বড়বাবুরি খালে । আহ্‌। হ1! | কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে ন|! 

সাধু । এমন কি পুণ্য করিছি যে, দৌহিআ্ের মুখ দর্শন করিব? 

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল-__মাজা -ট্যাংরা! মাচ -হু-হু হু . 

রেবতী। নমীর আৎ৩২ বুঝি পোয়ালো, মোর মোনার পিত্তিমে জলে 
ঘায়। মোর উপায় হবেকি? মোরেমা বলে ডাকবে কেড1? এই কত্তি 
নিয়ে এইলে__ ( সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন ) 

সাধু। চুপ কর. এখন কীদিস্নে, টাল যাবে। 

(রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ ) 

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? নে ওষধ খাওয়ান হইয়াছিল? 

সাধু। ওষধ উদরস্থ হয় নাই, যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল, তাহ।ও 
তৎক্ষণ[ৎ বমন হইয়া গিয়াছে । এখন একবার হাতট দেখুন দিকি। বোধ 
হইতেছে, চরম কালের পূর্ববলক্ষণ। 

রেবতী। কাঁটা কাট! কত্তি নেগেচে; এত পুরু ক'রে বিছানা করে 
দেলাম, তবু মা মোর ছটফট' কচ্চেন, আর একটু ভাল ওষদ দিয়ে পরাণ দান 
দিয়ে যাও মোর বড় সাধের কুটুম গো! (রোদন) 

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না। 

কবি। (হস্ত ধরিয়1) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ “ক্ষীণে 
বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা। 

সাধু। ওঁষধ এসময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান. পিতামাতার শেষ 
পর্ধ্যস্ত আশ্বাস, দেখুন, যদি কোন পন্থা থাকে । 

কবি। আতপ তওুলের জল আবশ্তক। পুর্ণমাত্রা স্থচিকাভরণ সেবন 
করাই এক্ষণকার বিধি । 

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে ত্বত্ত্য়নের জন্য বউরাণী যে আতপ চাল 
দিয়াছেন, তাহাই লইয়। আয়। .. (রাইচরণের প্রস্থান ) 

রেবতী। আহা ! অন্পপুণ্! ৩৩ কি চেতন আছেন, তা আপনি 
আলোচাল হাতে ক'রে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেকৃতি আস্বেন1? মোর কপাল 
হতেই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন। 

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুল, তাহাতে পুত্র মৃতবং; ক্ষিতার 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতোছ ; বোধ হয়, কন্রাঠাকুকুণের নবীনের অগ্রে পরলোক 
হইবে, অতিশয় ক্ষীণ! হইয়াছেন। 
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নাধু। বড়বাবুকে অগ্ কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয়, নীলকর- 
নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড় বাবু স্বীয় পবিআ্জ শোণিত দ্বার! নির্বাপিত 
করিলেন। কমিশনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্ত তাহাতে ফল কি? 
বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও 
আমি সহ করিতে পারি, ইটের গথনি উনানে স্থ'ছুরিকাষ্ঠের জালে প্রকাণ্ড 
কড়ায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকণ্মাৎ নিমগ্ন হুইয়! খাবি 
খাওয়াও সহ করিতে পারি, অমাবস্য/র রাত্রিতে হারেরে হেহৈ শবে নির্দয় 
ডাকাইতেরা সথশীল স্থৃবিদ্বান একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরম! সুন্দরী 
পত্তিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহ্ধন্িণীর উদয়ে পদাধাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া 
সপ্তপুরুষাঞজিত ধনসম্পত্তি অপহরণ পূর্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় 
অন্ধ করিয়া দিয় যায়, তাহাও সহ করিতে পারি, গ্রামের ভিতরে একট! 
ছাড়িয়া দশট1 নীলকুঠি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ করিতে পারি, কিন্ত এক 
মুহুর্তের নিমিতও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ করিতে পারি না। 

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তি বাহির হইয়াছে, এ শাজ্ঘাতিক। 
সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া! আসিয়াছি) ছুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে 
প্রাণত্যাগ হইবে । বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়! গেল, 
তাহ! দুই কস বহিয়। পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্ত 
পতির সদগতির উপায়ান্থুরক্ত1 | 

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ ষদ্দি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ 
অবস্থা দর্শন করিয়! বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘ1 সাজ্ঘাতিক 
বলিয়াছেন। 

কবি। ভাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল; বিশ্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী 
হইলে বলিলেন, “বিন্দুবাবু, তোমরা ষে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধ! 
হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোর কাছে কিছু লইতে পারিনা । আমি 
যে বেহারায়৩৪ আনিয়াছি, সেই বেহারায় যাইব, তাহাদের তোমায় কিছু 
দিতে হবে না।” ছুঃশানন ডাক্তার হ'লে কর্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া! যাইত, 
বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেট! যেমন দুষ্ঘুখো, তেমনি অর্থপিশাচ। 

সাধু। ছোটবাঁবু ভাক্তারবাবুকে সঙ্গে ক'রে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর-অত্যাচারে 
অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম 'ক'রে ডাক্তারবাবু আমারে ছুই টাক! দিয়ে 


গিয়েছেন। 


৭২ উনিশ শতকের দর্পণ নাটক 
কবি। ছঃশাসন ভাক্তার হ'লে, হাত ন1 ধ'রে বলতো, বাচবে না. আর 


তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া! যাইত । 
রেবতী । মুই সর্ধন্ব বেচে টাক1 দিতি পারি , মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ 
বেচিয়ে দেয়। (চাল লইয়। রাইচরণের গ্রবেশ। 


কবি। চালগুলি প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর ॥ 
(রেবতীর ভঙ্ুল গ্রহণ) 
জল অধিক দিও ন1।-_-এ বাটিটি অন্তি পরিপ।টি দেখিতেছি। 
রেবতী । মাঠাকুকুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর 
ক্ষেত্রকে এই বাটিভে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুকণ মোর ক্ষেপে 
উটেছেন, গাণ্‌ চেপড়ে মরেন ব'লে হাত দুটে। দড়ী দিয়ে বেদে একেচে ! 
কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ওঁষধ বাহির করি। 
(তষধের ভিপা খুলন) 
সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ওষধ বাহির করিতে হইবে না. চক্ষে 
ভাব দেখুন দ্িকি__রাইচরণ, এ দিকে আয়। 
রেবতী । ওমা! মোর কপালে কিহুলো! ওমা! হারাণের রূপ 
ভোলবে! কেমন ক'রে? বাপো! বাপো! ও ক্ষেত্র! ও ক্ষেত্র! ক্ষেত্রমণি, 
মা! আর কি কথা কবা না! মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো ! (ক্রন্দন) 
কবি। চরমকাল উপস্থিত। 
সাধু। রাইচরণ, ধর্‌ ধর্‌। / 
সোধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শষ]াসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়৷ যাওন) 
রেবতী। মুই সোনার নক ভেদিয়ে দিতি পারবে। না। মারে, মুই 
কনে যাব রে? সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মারে। মুই মুখ 
দেখে জুড়োতাম মারে! হো, হো, হো! 
কবি। মরি! মরি! মরি! জননীর কি পরিতাপ। সম্ভান না 
হওয়াই ভাল। (প্রস্থান । 


চতুর্থ গর্ভান্ক 
গোলোক বন্থুর বাটার দরদালান। 
'নবীনমাধবের মৃত শরীর জোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীন! ) 


সাবিত্রী। আয় রে আমার ধাছুষণির ঘুম আক! গোপাল আমার 
বুকজুড়ানো৷ ধন; সোনার চাদের মুখ দেখলে আমার সেই মুখ মনে পড়ে -- 


নীলদপধ ও 


(মুখচুন্বন) । বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হুয়েচে।- (মন্তকে হস্তার্পণ) আহা 
মরি! মরি! মশায় কামড়ে করেচে কি? গন্মি হয় ব'লে কি করবে, 
আর মশারি না খাটিয়ে শোব না (বক্ষ-স্থলে হস্তামর্ষণ) ম'রে যাই, মার প্রাণে 
কি সয়, ছারপোকায় এমনি কাম্ড়েচে বাছার কচি গ] দিয়ে রক্ত ফটে বেরুচ্চো 
বাছার বিছানাট1! কেউ ক'রে দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন ক'রে? 
আমার কি আর কেউ আচে, কত্বার সঙ্গে সব গিয়েচে রোদন) । ছেলে কোলে 
ক'রে কাদিতেছি, হা পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোফন করিয়! ) 
ছুঃখিনীর ধন আমার দেয়াল করিতেছে । (মুখচুস্বন করিয়া) না! বাবা, তোমারে 
দেখে আমি সব ছুঃখ ডলে গিয়েচি, আমি কাদিতেছি না। (মুখে স্তন দিয়)) 
মাই খাও গোপাল আমার, মাই খাও ।-__গস্তানি৩৫ কিটির পায় ধরলাম, তবু 
কর্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের ছুধ ষোগান ক'রে দিয়ে আবার 
যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, বিটি লিখলিই যমরা'জ। ছেড়ে দ্িত। (আপনার 
হাতে রজ্জব দেখিয়!। বিধবা হয়ে হাতে গহনা বরাখিলে পতির গতি হয় না। 
চীৎকার ক'রে ক।দিতে লাগিলাম, তবু আমারে শাখা পরিয়ে দিলে । প্রদীপে 
পুড়িয়ে ফেলিচি, তবু আছে । (দত্ত দ্বার হন্তের রজ্জু চ্ছেদন) বিধব1 হয়ে 
গহন! পর সাজে ও ন1; হাতে ফোস্ক! হয়েছে, (রোদন) । আমার শাখা পর! 
ঘে ঘুচিয়েচে, তার হাতের শীখা যেন তেরাতের মধ্যে নামে--(মাটীতে 
অঙ্গুলি মটকান) আপনি বিছানা করি _ (মনে মনে বিছান। পান যাছুরটে। 
কাচ] হয় নাই; (হস্ত বাড়াইয়া) বালিমটে নাগাল পাইনে; কাতাখান ময়লা 
হয়েচে। (হস্ত দিয় ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই! (আস্তে আন্ত 
নবীনের মৃতশরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কিবাবা? 
দ্বচ্ছন্দে শুয়ে থাক? থুতকুড়ি দিয়ে যাই--(বুকে থুথু দেওন বিবি বেটি আজ 
বদি আসে, আমি তার গল টিপে মেরে ফেলবো, বাছারে চোখ ছাড়া করবো 
না। আমি গণ্তী দিয়ে যাই।- (অলি দ্বারা নবীনের ম্ৃতশরীর বেড়িয়। 
ঘরের মেজেয় দাগ দিতে দিতে মন্ত্রপঠন) 

সাপের ফেনা বাঘের নাক। 

ধুনোর আগুন চড়োক পাক ॥ 

সাত সতীনের সাদা চুল। 

ভাটির পাতা ধুতরো ফুল ॥ 

নীলের বীচি মরিচ পোড়া । 

মড়ার মাথ। মাদার গোষ়্া ॥ 
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ইন্গে কুকুর চোরের চণ্ডী । 
ঘমের দাতে এই গণ্ডী ॥ 
(স্রলতার গ্রবেশ) 
সর। এরা সব কোথায় গেলেন ?-_আহা ! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া 
ঘুরিতেছেন! বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তি বশতঃ ভূমিতে 
পতিত হইয়। শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপর হইয়াছেন। নিজ্রে! 
তোমার কি লোকাতীত মহিমা ! তুমি বিধব|কে সধবা কর; বিদেশীকে দেশে 
আন; তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খলচ্ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধর্বন্তরি ; 
তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই; তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন 
হয় না) তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ' 
নচেৎ তাহার নিকট হুইতে পাগলিনী জননী মৃত-পুত্রকে কিরপে আনিলেন? 
জীবিতনাথ পিতাঁ-ভ্রাতাঁবিরহে নিতান্ত অধীর হুইয়াছেন। পৃণিমার শশধর 
যেমন রুষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে হাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ 
দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে । মা গো, তুমি কখন উঠিয়া 
আধিয়াছ? আমি আহারনিদ্রা পরিত]াগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত 
আছি;আমি কি এত অচৈততন্ত হয়ে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার 
জন্যে আমি তোমার পিকে যমরাজ!র বাড়ী হইতে আনিয়! দিব স্বীকার 
করিয়াছি, তুমি কিক স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, হষ্টিসংহারে 
প্রবৃত্ত গ্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে;অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর 
ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; গ্রাণীমাত্রেই 
কালনিত্রান্রূপ নিল্রায় অভিভূত; লকলি নীরব; শবের মধ্যে অরণ্যাভ্যস্তরে 
অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল, তশ্করনিকরের অমঙ্গলকর কুকুরগণের 
ভীষণ শব । এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে, জননী, তুমি কিরূপে একাকিনী 
বহিগ্ধারে গমন করিয়া মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে? 
(মৃতশরীরের নিকট গমন) 
সাবিজ্রী । আমি গণ্ভী দিইচি, গণ্ডীর ভিতরে এলি? 
সর। আহা! এমন দেশব্জিয়্ী জীবনাধিক দহোদর-বিচ্ছেদে গ্রাপনাখের 
প্রাণ থাকিবে না। | (ক্রন্দন) 
সাবিত্রী। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্ছিম্? ও সর্বনাশি, রাড়ি, 
অপটকুড়ীর মেয়ে! তোর ভাতার মরুক;বার্‌ হ, এখান থেছে বার হ, 
নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার করবে। 


নীলদর্পণ ৭৫ 

সর। আহা! আমার শঙ্ুর-শাগুড়ীর এমন হ্বর্ণ-যড়ানন জলের মধ্যে 
গেল । 

সাবিত্রী। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্নে, তোরে বারণ কষ্ট, 
ভাতারখাগি৩৬ ! তোর মরণ ঘুনিয়ে এয়েচে দেখচি। (কিঞিৎ অগ্রে গমন 

সর। আহা, $তান্তেরকরাল কর কি নিষ্ঠর! আমার মরল শাশুড়ীর 
মনে তুমি এমন ছুঃখ দিলে, হা ঘম ! 

সাবিত্রী। আবার ভাকচিস্, আবার ডাকচিস্। (ছুই হন্তে সরলতার 
গল। টিপিয়! ধরিয়! ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, ধমসোহাগি! এই তোরে 
পেড়ে ফেলি - (গলায় প1 দিয়া দণ্ডায়মান) । আমার কর্তারে খেয়েচো, 
আবার আমার দুধের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ভাকচে।। 
মব্‌ মর্‌ মর্‌ মর্-_(গলার উপর নৃত্য) 

সর। গায় য়্যায়যা! (সরলতার মৃত্যু) 

(বিশ্বুমাধবের গ্রবেশ)। 

বিন্ু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে । ওমা! ওকি! আমার 
সরলতাকে মেরে ফেলিলে? জননি ! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার 
প্রাণের মরল। যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

(রোঁদনানন্ত সরল তার মুখচুম্বন)। 

সাবিত্রী। কামড়ে মেরে ফেল্‌ নচ্ছার বিটিকে। আমার কচি ছেলে 
খাবার জন্যে ষমকে ডাকছিল, আমি তাই গলায় প। দিয়ে মেরে ফেলেচি ৷ 

বিদ্বু। হে মাত:! জননী যেমন যামিনীধোগে অঙ্গচালন! বারা 
স্তনপানাসক্ত বক্ষ:স্থলস্থ দুধধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া, নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে 
অধীর] হইয়া আত্মঘাতবিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকছুঃখবিস্মারিক। 
ক্ষিপ্ততার অপগমণ? হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতাবধজনিত 
মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন । মা, তোমার জানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে 
না? জান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা! মৃতপতিপুত্। নারীর 
ক্ষিুত! কি স্বথগ্রদ! মনোষুগ ক্ষিগুতা প্রস্তর প্রাচীর়ে বেষ্টিত ; শোক-শার্িল 
আক্রমণ করিতে অক্ষম ।- মা, আমি তোমার বিদ্বমাধব। 

সাবিত্রী। কি কি বলে? 

বিন্ু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে, জননি! পিতার 
উহন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হুইয়া আমার লরলতাকে বধ 
করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন। 
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সাৰিত্রী। কি? নবীন আমার নেই?--নবীন আমার নেই? মরি 
মরি! বাখ! আমার, সোনার বিশ্বুমাধধ আমার! আমি তোমার সরলতাকে 
বধ করিয়াছি? ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলেচি? সেরলতার 
মৃতশরীর অস্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা হা! আমি পতিপুত্রবিহীন 
হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্ত তোমাকে স্বহত্তে বধ ক'রে আমার 
বুক ফেটে গেল, হো, ও, মা। 
(সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্র্বক ভৃতলে পতনানস্তর স্ৃতুযা। 
বিন্দু। (সাবিআীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা! বলিলাম, তাহাই ঘটিল | 
মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণন।শ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে 
লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বল। কি শেষ হুইল? (রোদন, 
জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি-_(চরণের ধূলি মন্তকে দেওন। 1 
জন্মের মত জননীর চরণবেণু ভোজন৩৮ করিয়া মানবদেহ পবিভ্র করি-__- 
(চরণের ধূলি 'ভক্ষণ) (সৈরিক্ধীর প্রবেশ) 
সৈরি । ঠাকুরপো, আমি স্হমরণে যাই, আমারে বাধ! দিও না। 
সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম স্থখে থাকবে । একি, একি! শাশুড়ী 
বয়ে এপ পড়ে কেন? 
বিন্বু। বড় বউ, মাতাঠাকুর।ণী সরলতাকে বধ করেছেন, তৎপরে সহস! 
জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে আপনি সাতিশয় শোকমন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। 
সৈরি। এখন? কেমন ক'রে ! কি সর্বনাশ |! কি হলো, কি হলো? ! 
আহা আছা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ী ভূমি যে আজে 
খোপায় দেওনি। আহা, আহা! আর তুমি দির্দি ব'লে ডাকবে না (রোদন) 
-_ঠাকক্ষণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা! 
তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে এক দিনও মনে করি নি। 
(আদুরীর প্রবেশ) 
আছুরী। বিপিন ভরিয়ে উটেচে, বড় হালদার্ণি শীগ.গির এস। 
সৈরি! তুই সেইখান. হ'তে ডাকতে পারিস নি, একা রেকে এইচিস্‌? 
(আছুরীর সহিত বেগে প্রস্থান ) 
বিদ্দু। বিপিন আমার বিপদসাগরে এুবনক্ষত্র ।-_ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুল! গভীর শ্রোতন্বতীর 
অতুযুচ্চকুলতূলা ক্ষণতন্ুর। তটের কি অপূর্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ 
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নবীন ছুর্বাদলাবৃত ক্ষ্ত্র; অভিনব পল্পবস্থশোভিত মহীরুছ ; কোথায় সন্তোষ- 
সঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটির বিরাজমান ; কোথাও নবদূর্বাদললোলুপা সবৎস! 
ধেন্তু আহারে বিমুপ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহ্লমদলের স্থললিত 
ললিততানে এবং প্রস্ফুটিত-বন-প্রন্থন-সে.রভাযোদিত মন্দ মনা গন্ধবছে 
পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার 
স্বরূপ চিড়-দর্শন, অচিরাৎ শোভানহ কূল ভগ্ন হইয়। গভীর নিয়ে নিমগ্ন! কি 
পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বস্থকুল নীলকীন্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল! আহা-_ 
নীলের কি করাল কর! 

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ, 

অনল-শিখায় ফেলে দিল যত দুখ; 

অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন, 

নীলক্ষেত্রে জোষ্ ভ্রাতা হলেন পতন। 

পতিপুন্রশোকে মাত। হয়ে পাগলিনী, 

ত্বহুত্ডে করেন বধ সরল। কামিনী; 

আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার, 

একেবারে উত্থালল দুঃখ-পারাবার, 

শোকশৃলে মাখা হলে। বিষ-বিড়ম্বনা, 

তখনি মলেন মাতা, কে শোনে সান্বনা । 

কোথা পিতা, কোথা পিতা, ডাকি অনিবার, 

হাম্মুখে আলিঙ্গন কর একবার । 

জননী জননী ব'লে চাবিদিকে চাই, 

আনন্দময়ীর মৃত্তি দেখিতে না পাই 

মা ব'লে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে, 

বাছ। ব'লে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে 

অপার জননীস্েহ কে জানে মহিমা, 

রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা,) 

হথখাবহ সহোদর, জীবনের ভাই, 

পৃথিবীতে ছেন বন্ধু আর ছুটি নাই; 

নয়ন মেলিয় দাদ, দেখ একবার, 

বাড়ী আসিয়াছে, বিন্দুমাধব তোমার । 

আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়, 
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প্রাণের সরলা মম লুকালে। কোথায় ; 

রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা, 

মরালগমন! কাস্ত। কুরঙ্গনয়না, 

সহাস-বদনে সতী, স্থমধুর স্বরে, 

বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধ'রে । 

অমৃত-পঠনে মম হতো! বিমোহিত, 

বিজন বিপিনে বন-বিহঙ্গ-সঙ্গীত; 

সরল সরোজকান্তিৎ কিবা মনেহর ! 

আলে করেছিল মম দেহ-সরোবর ; 

কে হুরিল সরোরুহ হইয়৷ নির্দয়, 

শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময় ) 

হেরি সব শবময় শান সংসার, 

পিতামাতা ভ্রাতা দার। মরেছে আমার । 

আহ! এর সব দাদার মুতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল? 
_-তাহারা আইলে জাহবীধাত্রার আয়োজন কর! যায়।_-আহা! পুরুষসিংহ 
নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর ! 
(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়। উপবেশন) 


যবনিক1!পতন 


সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকম। 


পরিশিষ্ট 


নীল-বিস্রোহ (১৮৫৯-৬১) এবং তার আগেও নীলকরদের অত্যাচার 
সম্পর্কে বহু গান রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের নীল চাষীরা দল বেঁধে 
এই সব গান গাইতো।। রেভারেগ্ড জেমস লং নীলকরদের অত্যাচার ও 
শোষণের বীভৎস রূপ উদ্ঘাঁটিত করে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। এই 
পুস্তিকাতেও বহু গান সন্গিবিষ্ট ছিল। এখানে নমুন! শ্বরূপ তিনটি গান উদ্ধৃত 
করা হলে! । 
(গ্লান। কবির সবুর) 


১। বলতে ছুখে বুক বিদরে, ওয়েলস্‌ অবিচার ক'রে, 
নির্দোষী লংকে» ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে। 
ওয়েলস, পিকক, জাকাসনে,২ বসিয়া বিচারাসনে, 
'-শহাজার টাক। ফাইন৩ (কোরেছে) ॥ 
নিদারুণ সেনটেন্স শুনে, সিংহবাবু* দয়া গুণে, 
হাজার টাক] দিলেন গুণে, ওয়ালটার ত্রেট তায় তাক হয়েছে। 
ইংলগ্েশ্বরি শুন, পিউনির মকল গুণ, 
আইনে যে স্বনিপুণ, এবার তো বেরিয়ে পড়েছে। 
ঘে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা।, 
সেই অবর্ধি দেখি মাতা, রেন ছেট্রেভ খুব চেগেছে ॥ 
বেঞে বাতুলের মত, লম্ফ-বম্প করে কত, 
আবার বলে আমার মত, কেবা জাজ হেথা এসেছে । 
কিন্তু পিল নিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাদি, 
তাদের লাগি আজো! কাদি, হায় কি বিচার কোরে গেছে ॥ 
মহারাপী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি, 
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকতি, খীরাজ এই বলিতেছে ॥ (ধীরাজকৃত) 


২। নীল-বানরে সোনার বাংল! করলে এবার ছারখার । 
অসময়ে হরিশ€ মলে! লংএর হলে। কারাগার ॥ 
প্রজার আর প্রাণ বাচানে৷ ভার। 
রাম সীতার কারণে স্ুগ্রীবে মিতালী ক'রে বধে রাবণে, 
যত সওদাগরর] সহায় এদের'..ছুটে1 এছিটার 1৬ 
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গ্যালো, জাজ। সাহেব এক অবতার । 
যত...রাজত্ব হলে! সাধুর পক্ষে গঙগাপার ॥ (বিগ্যাতূনীকৃত) 
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রাগ সুরট-মল্লার-তাল আড়া-ঠেকা। 


৩। নীলদর্পণে লং স।ছেব যখার্থ য। তাই লিখেছে। 
নালে নীলে মন নিলে গ্রজার বল ভাই কি রেখেছে ॥ 
কারো-."কার, তাদের উপর অত্যাচার, 
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হুরিশ মরেছে । 
ইডন, গ্রণ্ট মহামতি, গ্ায়বন উভয়ে অতি, 
করিতে গ্রজ।র গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥ 
হ্ডগে। রিপোর্ট পোড়ে, কে না অন্তরে পোড়ে, 
তবু নীলির] নোড়ে চোড়ে পোড়ার মুখ দেখাইতেছে। 


১। রেভারেগড জেমদ লং। ২ এবং ৩। ওয়েলন, পিকক, জ্যাকপনকে নিয়ে গঠিত 
বেঞ্চ লংএ৪ এক মাপ ভে এবং এক হাজার টাক| জরিমানা করে। ৪। কালীগ্রসন্্র পিংহ 
ধ জরিমানার টাক! আদালতে দাখিল করেন । ৫ হরিশ মুখাভাঁ ( ভূমিক] ভ্রষ্টব্য) ৬। ছু'টে। 
এডিটর বলতে 08115171091) এবং [3011 পত্রিকার সম্পাদকদের বোঝানো হয়েছে । 


প্রথম অন্ক / প্রথম গর্ভা্ক 
১। গীতি--জমিদারের অধীনে জোতজম! ; ছোট তাপুক (গ্রন্থন শবঙ্গ )। ২। পত্বণী-- 
নিিই থাঁজন! বা মেয়াদে বন্দোবস্ত করা জমিদারির অংশ | ৩। দাঁমড়া--বলদ। ৪ আসধান 
-আউস ধান। ৫। সাতকুঠির জল থাওয়াইবে--ধরে নিয়ে গিয়ে কুঠিতে আটক করবে এবং 
তারপর এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে চালান করতে থকবে। | প্যায়দায়--পেয়াদ।য়। 
৭। অবধান-- প্রণাম; প্রণিধান। / 


প্রথম অগ্ক / দ্বিতীয় গর্ভ।হ্ক 
৮| নুমুদি-সন্বন্ধী। এখানে গালাগাল-শালা]। ৯। বাগ-বাঘ। ১*। ঝোকৃ- 
আক্রে'শ, তেজ । ১১। খালে--খেলো । ১২) দাগ মারলে-_দগ দিল অর্থাৎ চিহ্নিত করলে! । 
নীল করেরা বাছ] ব।ছ উর্বর! জমি নীল চাষের জন্য চিহ্িত করতো! । এ মব জমিতে নীল চাষ 
করা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৩। কুড়ো--বিঘা। ১৪। কাট|--কাঠ! (পূর্বের হিনাব অনুযায়ী 
২৫ সেরে এক কাঠ। চাল হতে|। বর্তমানের ১ কিলে।--১ দের ৬ তোলার মত )। ১৫ খাতি-- 
থেতে। ১৬। গোড়ার স্গুয়োটার গালাগ!লি)। ১৭। নোনা--নোণ। জল নোন! ফেলা 
আছে-_-নোন! জল ঢুকে নষ্ট হয়ে আছে। ১৮। কারকিত--চাষের কাজ। ১৯। বিদেকাটি-_ 
ক্ষেতের আগাছ। নষ্ট করে দেবার জন্য বাবহাত লোহার কাটাধুদ্ত কাঠ । ২*। শেসির়ে »শাসিয়ে 
২১। কুটি--কুঠি, অর্থাৎ নীলকৃঠি। 
প্রথম অক্ষ / তৃতীয় গর্ভান্ক 
২২। না"লায়েক--(আরবি লা'রক শখাজাত লায়েক) নাবালক, জনুপধুক্ত। ২৩। গ্ঠামটাদ 
স্রাগন তদের ওপর অত্যাচারের জন্যে বিশেষ ধরনের চামড়ার তৈরী চাবুক । ২৪। বেগোর-বাতীত 


পীলদপপ ৮১ 


২৫। দোরগ্--(ফোরসী ছুযুসত, জাত) দোএস্ত বা ছুরস্ত অর্থ--সিধে; সোজ।। হ৬। কারেটক1-_ 
কারস্ের। ২৭। ক্যাওটকোস্কৈবর্তকে । দেওয়ানি কাম: কাম দেগ!--দেওয়াদির কাজ আর 
কোনও কারস্থকে দিরে হবে না, তোমাকে জুঙ্টে! মেরে বের করে দিয়ে আমি একজন কৈবর্ভকে 
এই কাগজ দেবো । ২৮। কেন্তারে ..লের-_কিতাবে টাকা নেয়। ২৯। মাইন্দার--ক্ষেতম্ভুর। 
৩০) ঝান্তাকে নিতি চাচ্চে--ব! লিখে নিতে চাইছে । ৩১। দাদন--( ফারমী দাদ্মী শক) 
কোন গিনি প্রস্তুত ব1 উৎপাদন করে সরবরাহ করার অঙ্গীকারে দত্ত জপ্রিষ অর্থ। নীলচাধ 
করার জন্য এমনি দাদন দেওর! ছতো । দাদন দেওয়া হতে! জোর করে। অখিষ অর্থ লিয়ে 
চিহ্নিত জমতে চাব করতে চাঁধীরা বাধ্য হতো । 
প্রথম অঙ্ক / চতুর্থ গর্ভান্ক 

৩২। মুই ."মরবো- আমি এখন কোথায় খুজে মরবো | ৩৩। থামাতে খামার থেকে । 
৩৪। মোইখান--মইখানা। ৩৫। ডান--ডাইনি। ৩৬। .বতাল-বেঠাল পকবিংশতির 
গল্প। ৩৭। সাগর --ঈশ্ববচন্ বিভ্ঞাসাগর । ৩৮। নাড়ের বিয়ে--রশাড়ের বা বিধবার বিয়ে । 
৩৯। আজাদের--রাজাদের। রাজা মাধাকান্ত দেব (১৭৯২-১৮৬৭) বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
“শব্দ কল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত অভিধানের সংকলক | তিনি গোড়। হিন্দু সমাজের মুখপাত্র হিসেবে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ৪*| বাউ--বাউটি (এক প্রকার 
গহনা)। ৪১। কদবীদের-বেষ্টাদের। ৪২। নাম লেখলেই হয়--থানায় গণিক! হিসেষে শান 
রেজেদ্ত্রী করে প্রকাণ্তে বেশ্ঠাবৃত্বি করলেই হর়। ৪৩। গন্তানি-কু₹টা। ৪8৪। কুটির 
কামগাঙ্গার--কুঠির কামরায় । ৪৫ প্যাঞ্জির--পেরাঙক্গের। : ৪৬। নেটেলা-_লাঠিয়াল। 
৪৭| য়্য।কিই-একেতেই। ৪৮। কুটেল-কুঠিনাল। ৪৯ ম্যাচেরটক-ব্যাজিষ্রেট। 
৫*। ম্যাদ- মেয়াদ। ৫১। পিল--আপিল। ৫২। জ্যালাএ--ঙ্জেলার। ৫৩। নাঙ্গা- 
পাঞ্ড়ি লাল পাগড়ি। ৫৪ তেরোনাল--তরবারি। 


ভবিতীম্ব অন্ক/ প্রথম গর্ভন্ক 

১। ঝুঁদির মুখে বাক থাকবে ন1__কুঁদোর ওপরে রেখে কাঠের জিনিস ঠেছে সোঁজ] কর! 
হয়। ২। চকি_চোখে। ৩। গ্যাগদিনি--দেখ দেখিনি। ৪। তৰাদি--পর্বস্ত। ৫1 অস্ত 
স্রত্তঃ। ৬। ঝেোজানি দিয়ে পড়ছে-_-গড়িমে পড়েছে। ৭। প্যারেকের--লোহার 
গেরেকের। ৮। লৌ--রক্ত। »। মাটে-মাঠে। ১*। থাপ.পোড়_চড়। ১১। চাবালিডে 
-চোরালটা । ১২। সেমন তনের-_সীসস্তোল্নয়ন (গরিণীর সংস্কার বিশেষ) ১৩। সমে--সময়। 
১৪। নড়ই বেদলো --লড়াই বাধলো। ১৫। ইকহুল--আটক | ১৬। ঘোটা- জালোড়ন ; 
ঘোটা...নেগেচে--তোলপাড় হুর করেছে।  ১৭। গাংপার-_নদী পার ; . এক্ষেত্রে বদলি। 
১৮। কোমেট- কমিটি । ১৯। গাতবার--গাখবার; এক্ষেত্রে দলে টানবার | ২*। ছাব/ল--ছেলে । 
২১। মামদো!-_( মহম্মদীয় ) মুদলমান ভূত ( তুলনীর ব্রাহ্ম + ভূত." বক্গদৈতা )। ২২। অন্তেরা-_ 
খবর। ২৩। এগোনের গারমাল--মাগেকার গভ্রর । ২৪। আইবুড়ো ভাত-_পুজ কল্যারবিয়ের 
আগে আন্ুঠানিকভাবে তাদের বিশেষভ্তাবে পরিষ্ভোব করে খাওয়াদো! । এখানে--আদর ঘহ্বের 
চ্যোঞ্গ বোঝাচ্ছে। ২৪ । নান্ির--আজীল গালাগালি। ২৬। নচা কখ--রচা কথা অর্থাৎ 
কাজধিক গল্প। ২৭ সোমোজ--বুবা11২৮ | অরপুরুব-অপরূপ। ২৭। গঞ্জেশ্রাগামিদী- 


'নীল- 


৮২ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


হস্তির নতে| চলমান নারী । এখানে উপবিষ্ট পুরুষের নঙ্গে এই ৬পমা দান মুখ! ছাড়া আর 
কিছুই মনন । ৩*। কুড়ে!--জমির মাপ; দশ হাজার বর্গগঞ্জ পরিমিত জমি। ৩১। আদাখ্যাচড়1”- 
অর্ধেক শেষ অর্ধেক বাকি রেখে কাজ করা । ৩২। ব্যাত্রম-অপমান। ৩৪। মার্গ _সার্চ। 
মার্গমাগ়ালে দাগ দিতে বাধ্য করলো । ৩৪। হিরভিতি_কারদাজি। ৩1 আম--রাম। 
৩৬। রামকান্ত--শ্যামঠাদের মতে! এক রকম চাবুক | ৩৭। নাদন।--মোট! লাঠি। ৩৮। নাজী 
রাজি বাউদাপাগল। ৪*| প্যা--পরনার .. ..হলো- পরিশ্রমের মুলা 'তে| পাওয়াই 
গেল ন!, বরং অপমানিত হতে হলো । ৪১। ভাবরার--গরম জলীয় বাপ্পপূর্ণ ঘর । 
দ্বিতীক্প অঙ্ক / ছিতীয্ন গর্ভান্ক 
৪২। বঙ্গভাষার সেক্সগীয়রের কথ|--এখানে দে ধুগের কলেজে পড়া ছেলেদের রুচি, সংস্কৃতির 
পরিচয় দেবার উদ্দেশ্টেই স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে সেকপীয়রের কথ| এসেছে । এখানে উল্লেখযোগ্য 
ধে, যে সময় দীনবন্ধু তার নাটক লেখেন তার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই দেকসপীয়রের 
রচনাবলী ব!ংলা ভাবাপ্প গল্লাকারে প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮৫২-এ মুল্তণরাম বিদ্ভাবাগীশ 
1.8100+8 91৩3 [7101 90816506216 অনুবাদ করে “অপূর্যোপখ্যান' নামে প্রকাশ করেন। 
এরও আগে ১৮৪৮-এ গুরুদাস হাজর! 'রোমিও জুলিয়েটের মনোহার উপাথ্যান' প্রকাশ করেন। 
১৮৫৩"এ 8৫810 7২০৩1-এর “ল্যান্বন কৃত নাটকের মর্মানুবাদ' (অর্থাৎ 18108 [8155 601) 
5008550০91৩-এর মর্মান্ুবাদ ) প্রকাশিত হয়। ১৮৫২'এ প্রকাশিত হরচন্্র ঘোবএর নাটক 
ভাগুমতী চিত্তবিলাস' 91281698129276-এর 21510129106 ০৫ ৬9121০6-এর মর্মানুবাদ । হুতরাং এই 
সব বইগুলিই নীল দর্পণ রচনার (১৯৬৭) পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই! সেক্সগীয়র সম্পর্কে সে 
যুগের ফলেজের ছাত্র এবং আলোকপ্রাপ্ড! নারীদের মধো যে ওৎমুকা থাকবে তাতে আর 
আশ্চর্যের কি আছে? 
দ্বিতীস্ব অন্ব। তৃতীয় গর্ভ 
৪*| ঘেটে-ল্লগুড়। ৪৪। লরলান--নয়ন। ৪৫। দ্বটো-ছু'টি। ৪৬। বকনা-_বাঁছুর। 
৪৭।| নীলের দাদন থোপার ভ্যালা--গ্রামা প্রবাদ--ধোপার! ভ্যালার আঠ। দিয়ে কাপড়ে যেদাগ 
দেয় তা আর ওঠে না। তেদনি নীলকরয়] দাদন দিয়ে জমিতে দাগ দিলে তাতে নীস চাষ ন! করে 
উপার নেই। ৪৮। পুটুঠাকুরকে-_পুরুত ঠাকুরকে । ৪৯। অন্িংস্ত ..কুতঃ এই নিগুন 
গাত্রে সম্তান জন্মানো শ্রেয় নয়। পদ্মরাগ মণি আকয়ে অর্থাৎ থনিতেই জন্মার, ধাঁচের গাদায় 
ময়। . 
তৃতীয় অন্ক / প্রথম গর্ভান্ক 
১। নীলকর সংঘ (913100615” £১5801511990)-এর আবেদন অনুলারে ১৮৬*-এর ৩১ মার্চ 
নতুন জাইন পাশ হয়। এই আইনে প্রজার শর্তের চুক্তি ভঙ্গ করলে সয়ানরি বিচারের ব্যবস্থা হয়। 
২। খবরের কাগজে--উপবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দেশীয় লংবাদপত্রে নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের কথ! প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮২২-এর -মাচার দর্পণ, ১৮৫৩-এ প্রকাশিত 
চ7100০০ ৮৪৪:1০৫-এ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হয় । ৩। আপনাদের কাগজে 
--ছর্থাৎ ইউরোগীর়ানদের পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রে |: এখনে 7108115170795 প্রমুখ 
গ্িক।র কথ! বলা হয়েছে। ৪। বাটনেকা- বৈঠক খনো$ ব্নবার ঘর। 


নীলদর্পণ 1৮৮৪ 
তৃতীয় অঙ্ক | দ্বিতীয় গর্ভা্ক 


৫। কন্তে-কোথ! থেকে। ৬। রোকা-_ (আরবী রুঝা! থেকে) ক্ষুস্র পর্র। ৭। ছে ল্প- 
টেনান্ট গভর্ণর--উ সময়ে লেপটেনান্ট গভর্ণর ছিলেন হ্চার পিটার গ্র্যান্ট । ১৮৬*-এর ১৭ 
মেপ্টেম্বর তিনি একটি মন্তবো (41019 ) লেখেন £ “আমি জলপথে ছীমারে কুমার ও কালীগজা 
নদী দিয়ে নদীর, যশোহণ এবং পাবন। জেলার মধা দিয়ে যাচ্ছিলাম । পথে নদীর ছুই ধারে কাল 
থেকে সন্ধা পর্যন্ত ৬।৭* মাইল কাতারে কাতরে দীড়িয়ে রারতের] প্রার্থনা করতে লাগলো, 
তাদের “ঘন আর মীল চাষ করতে বাধ্য কর! ন! হয়। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ও শিগুও 
ছিল। এই নব লোক ছু'ধারের বহু দুর দুরাস্তরের গ্রাম থেকে এসেছিল।” 

হার পিটার গ্র্যান্ট এই দূত দেখে খুবই বিউপিত হন। এর পরেই তিনি এক সরকারা 
বিজ্ঞপ্তিকে রারতদের জানান ধে ভবিষ্ঠতে এমন ব্যবস্থা হবে যাতে তার 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল 
চাষ কঞতে বাধ্য না হয়। এইজগ্ঠই নবীনমাধব স্যার গ্রযাপ্ট-এর উদ্দেস্তে এই রকম উক্তি 
করেছেন। ৮। নেটালেতে-_লাঠিয্নালে। 


তৃতীয় অন্ক / তৃতীয় গর্ভান্ক 
৯। এমান-_ইমান ; ধর্মবিশ্বাম। ১*। চাবালি--চোগাল। পৌচ1--করতল। ১১। জোয়ার 
বাড়ী-ধমের বাড়ী। ১২। সেদের-সাধুর।  ১৩। নছিবির--কপালের ; তাগ্যের। 


১৪। বোলগার- বোসেদের। ১৫। বেছাপ.পর--বাড়ি ছাড়া । ১৬। মেনিয়ে জুলিরে-_ 
মানিয়ে বুঝিয়ে । ১৪। জোব-জোর়াবতি--ঝোর অবরদত্তি। ১৮। নেয়েখ-র়ায়ত। 
তৃতীয় অন্ক / চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 
১৯। বামন-_বামুন ; রান্নায় ঠাকুর । 
চতুর্থ অঞ্ক। প্রথম গর্ভাক্ষ 


১। ঝোলস|--নবট। | ২। সোয়াল-_নওয়াল; প্রশ্থ। ৩। বেওর়াওয়ারি-_জৌোর করে৷ 
৪। সরেজমিনে তায় ক--ঘটনাস্থলে তদত্ত | 
চতুর্থ অন্ক / তৃতীয্ন গর্ভান্ক 
৫। উড়াণী--চাদর ; উত্তধীয়। ৬। ছুগদে।-ছুধ। ৭। হাড়ির ঝুড়-হাড়ি এক 
শ্রেণীর 'অন্পৃষ্ঠ' জাতি । এর! বাশের ঝুড়ি ভৈরী করতো ; এখনও অনেকে করে। 
পঞ্চম অন্ক। প্রথম গর্ভান্ক 
১। পত্তিবাসী-_ প্রতিবেশী । ২। সারাখুস্তি-_সারাক্ষণ। ৩। তেলপলাড1-'তেল তুলবার 
লোহার গোল চামচ | ৪ | সউরে-_সহরে । ৫) পত্যই-_প্রতাহই | ৬া র্যাংরাজ-ইংরেজ। 
৭। চ্যাকাৎমতন। ৮। আষ্ট--রাষ্র;। জানাজানি। ৯। পিরতিমির-_পৃথিবীর । 
১০। একেচ-রেখেছ। ১১। খাপ হবেন না--রাগ করবেন না । ১২। ভোগোল--বে 
ভোগায়। ১৩। ভেমে1-বোকা 1 ১৪ 1 শিদ্ধরকী--শকুনের। ১৫। মোনাদেফ--(আরবী মুমাসিষ 
শবাজ) পছদা। ১৬। কাগজ-নিকাশ-_হিসাব পরিফার | ১৭। ডেডলি কমিশন--সমগ্র বঙ্গদশ 
ছুড়ে মীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্বোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী শানকর! ভীত সন্তরত্ত হয়ে 
১৮৬*-এর ৩১ ধার্চ শীল চাষ এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দম্পর্কে তাস্ত করার জন্ত 'লীল কিশন' 


৮৪ উনিশ শতকের দর্গণ-নাটক 


09180 592010189100) গঠিত হয় | ডেডলী সাহেবের নেতৃতে গঠিত এই কমিশনে একজন 
ছাড়া সবাই ছিলেন ইংরেজ । এ একগন ছিলেন বৃটিশ ইন্ডিয়ান সভার ( জমিদারদের সভা মনোনীত 
সদন্ত। কমিশন তিন মাস ধরে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সরকারের কাছে যে রিপোর্ট 
দাখিল করেন তাতে নীলকরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের অধিকাংশ স্বীকার করে নেওয়া ছয় 
কমিশন ম্পঃ ঘোষণ। করেন “1185 %05016 5)81610 15 %1০1005 10 (05015, 12301100512 
101896195 80৫ :4৫4199115 00050000৫,* (শ্নীলকরদের ব্যবল! পদ্ধতি উদ্দেগ্কাত পাপজনক, 
কার্ধতঃ ক্ষতিকারক এবং মুলত ত্রমনন্ুল।”-_-'বশোহর খুলনার ইতিহান' পৃঃ ৭৮৩) ১৮। শ্যাম 
টাদ-শভিশেলে--শ্যামর্চাদরূপ শভিশেল ; এখানে নীলকরদের চামড়ার চাবুকের সঙ্গে রামারণের 
রাবণের শল্তিশেল বানের তুলন! কর] হয়েছে । ১৯। ম্বমিত্র। নন্দন লঙ্্ণ; লগ্্ণের ওপরই 
শত্তিশেল বাণ নিক্ষিপ্ত হরেছিল। ২*। নেড়ে_মুদলমানদের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞাপূর্ণ উদ্ভি। 
(“মুসলমানরা অনেকে মন্তক সুগম করিত, বোধ হয় তাহ! হইতে'-_কাজী আবদুল ওছুদ, 
'বাবহারিক শব কোব' ।) ২১। পরজার--(ফারনী পরযা'র থেকে ) চটি জুতো! | ২২। কালেজ- 
আউট ..মাগ--কলেজগামী বাবুদের গাউন পরা স্ত্রী। নব আলোকগ্রাপ্ত। এই সব স্ত্রীরা স্বামীদের 
খুব শালনে রাখতেন, এই ধারণ! থেকেই এই উত্ভি করা হয়েছে। 
পঞ্চম অন্ক। ছিতীয় গর্ভ 

২৩। ঘবন-_স্লেচ্ছ ; মুসলমান এবং খৃষ্টান ছুই শ্রেণীকে বোঝাতেই 'ববন' শফটি ব্যবহার করা 
হরেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ন|--এমন লোকদেরই 'ঘবন' বল! হতে! । পরবতা কালে শবটি 
বিদ্বেষ বাণরক হয়ে ঈীড়ায়। ২৪। বন্ধুস্বীভৃত্যবর্গন্ঠ.'লারতাম-_বিপদরূপ কাষ্টিপাথরে ঘাঁচাই করে 
মানুষ নিজের হবরূপ বুঝাতে পারে ; যেমন বন্ধু, স্ত্রী এবং ভৃতাবগে'র বুদ্ধির বাচাইও হয় সেই সময়। 
২৫। গাঁটি--গাট; টশ্যাক । ২৬। সুর্পনখার ..... ত্রাণ পাইয়াছিল-_নুর্পনথার মালিক 
ছোন-এর জগ্যাই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে রাবুগ সীতা হরণ করে। সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়েই 
রামচন্দ্‌। রাবণকে বধ ঝরেদ। ভার ফলে অত্যাচারী রাবণের হাত থেকে দেবতা? রেহাই পান। 
সুতরাং বড় সাহেবের মানিক! কর্তন উপলক্ষে বদি নীলকরদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে তবে নীলকর 
নিধনের যধা দিয়ে প্রজার! মুভি লাভ,.করতে পারবে । ২৭। গেটির়ে--পাঁঠিয়ে। ২৮। আট- 
কোড়ের--সন্তান জন্মের আট দিনের দিন*্যাচ্চাদের ডেকে আট রকমের ভাজ। (চিড়া, মুড়ি, কলাই, 
বাদাম প্রভৃতি ) থেতে দেওয়! হর়। বজদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে এই ধরণের অনুষ্ঠান 
করার প্রথা আছে। ৃঁ 

পঞ্চম অর্ধ / তৃতীস্ম গর্ভান্ 

২৯। সশকতি--শশাধ।  ৩০*। মউর চড়া_ময়ুরে চড়া। ৩১1 দৌউআো-_দ্বৌহিত্। 
৩২। নমীর আগ-_নবমীর রাত । ৩৩1 জরপুয়ো--অপূর্ণী। ৩৪। বেহায়া আনিয়াছি-- 
যে বেছার। ( পান্ধীরাহক )দের বাহিত পান্কীভে এসেছি । 


পঞ্চম অঙ্ক / চতুর্থ ার্ভান্ক 


৬৫। ধথ্যানি--(হিন্দী গন্তান জাত) কুলটা। ৩৬। ভাতারথাগি--ন্বামীথাকি। 
৩৭। অপগদ-দূর হয়। ৩৮। ভোজন-_এখানে তোজন অর্থ ভিহবায় স্পর্শ কয!। 


[ প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পঞজ্জ ] 


জননীর দূর্গণ 
নাটক 


সপ কর আচ হর 


জ্রীমীর মশার্রাফ হোসেন কর্তৃক 
প্রণীত 


৪] সম্পি ভারা 


কলিকাত? 
সিমুলীয়া ২*১ নং করন্ওয়ালিস ফট্রীট 


উপহাক্ষ 


পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহান্মদ আলী সাহেব পৃজযপাদেষু 

আর্য! আপনি আমাদের বংশের উজ্জল মণি বিশেষ । আমাকে 
বাল্যকাল হইতে একাল পর্যস্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্ত 
উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিন্বরের স্তায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি । 
একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্বে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক 


শত্রু দর্পণ খানি তগ্র করিতে গ্রস্তত হইতেছে । আজ্ঞাবহ 
শ্রীমীর মশার্রাফ হোসেন 


পাঠকগণ সমীপে নিবেদন 


নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দ্বেখিলে ষেমন ভালমন্দ বিচার কর! 
যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম আত্মীয়- 
স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদ্ারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ 
আগ্লাস আবশ্তক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে । 
সেই বিবেচনায় "'জমীদার দর্পণ" সম্মুথে ধারণ করিতেছি, যদ্দি ইচ্ছ] হয় মুখ 
দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন। 


কুষীয়া, লাহিনী পাড়! অনুগত 
সন ১২৭৯ সাল, চেত্র। শীমীর মশার্যাফ হোসেন 
4 
নাটকোক্ত পুরুষগণ 
হায়ওয়ান আলী '* জমীদার 
সিরাজ আলী চা জমীদারের জোষ্ঠ ভাতা 
আবুমোল্া '* অধীনন্থ গ্রজা 


জামাল প্রভৃতি.'.জমীদারের চাকরগণ 1" জিতুমোল্লা, হরিদাস .. সাক্ষীদ্বয়। 
আরজান বেপারী, জুরি, নট, সুত্রধর, মোসাহেব চারিজন, জজ, বারিষ্টার, 
তাক্তার সাহেব, ইন্সপেক্টর, কোর্ট-লব, ইন্ন্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, 
পেস্কার, ম্যাজিট্রেট, কনষ্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি । 
শ্ীগণ 
হুরয্পেছার...আবুমোল্লার স্ত্রী আমিরণ.'-আবুমোল্পলার ভগ্মী 
ককষ্ণমপি (বৈষণবী), নষ্টী। 


জনীদার দগণ 
নাটক 
প্রস্তাবন। 


(স্ত্রধারের প্রবেশ) 
স্তর । (পাদচারণ করিতে করিতে) 
হধশ্ম! তোমার ধর্শ লুকাল ভারতে; 
জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে | 
পাতকীয় কর্ম দোষে হলে পাপভাগী, 
পাপীর! ধনের মদে না মানে তোমায় 
না মানে যেমন বাধ আ্োতম্বতী নদী, 
ভ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়৷ দুকূল; 
রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবন্তী সম, 
জমীদার !১ রাজ-বূপে পালক প্রজায়, 
সর্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী । 
সেই হেতু র/জবিধি দিয়াছে পদবী ।২ 
রবি যথ। নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে 
করেন শীতল করে তৃবন শীতল, 
মে পদবিহীন পদে শোধিছে মেদিনী, 
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর গ্রভাকর, 
নদ নদী জলাশয় খরতর করে। 
কি কুদদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে, 
স্রিয়ে বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে 
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলস্ত আগুন, 
তুষানলে জলে যথা ঢাকা হুতাশন 
ধিক্‌ ধিক গুমে গুমে ন। হয় প্রকাশ 
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর | 

(নটের প্রবেশ) 
নট। একা এক পাগলের মত কি বলছেন? 
সথত্র। কেন? অন্যায় কি বলেছি, সত্য ধ'লতে ভয় কি? 
নট। আমি সতা অসত্যর কথ! ব'লছিনে, ভয়ের কথাও ব'লছিনে 


বলি কথাটা ক্ষি? 


৮৮ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


সত । কথা এমন কিছু নয়। কলিকালেও৩ প্রজার! মহা স্থখে আছে। 
কবিরাজও প্রজার স্ুখ-চিস্তায় সর্ববদ। ব্যস্ত, কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে 
স্থখে থাকবে, এরি সন্ধান ক'চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে ছুর্বলের প্রতি 
সবলেরা ধে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য ক'্ছে তার খোজ খবর নেই। ' 

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভূল । রাজার নিকট সবল ছুর্কাল, ছোট 
বড়, ধনী নির্ধনী, স্থুপী ছুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম সেছের পান্্র। 
সকলের গ্রতিই সমান দয়! । আজ কাল আবার দীন দুঃখীদের গ্রতিই বেশী 
টান। 

স্থত্সর। (ক্ষণকাল নিম্তবে) আচ্ছা মফত্বলে এক রকম জানওয়ার৪ আছে 
জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বান করে, সহরে কুকুর কিন্ত মফত্বলে 
ঠাকুর !৫ সহরে তাদের কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শাস্ত--বড় ধীর, 
বড় নর; হিংস। নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছেয় না। কিন্ত 
মফস্বলে শ্টাল, কুকুর, শূকর, গরু পধস্ত পার পায় না! ব'লব কি, জানওয়ারের! 
আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে। 

নট । কি কথাই বল্লেন, ব/ঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়? 

নুত্র। আপনি বুঝতে পারেন নাই। এজানওয়ারদের চারখান৷ পাও 
নাই-লেজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দ্িবিব মরু চেলের ভাত খায়। 
সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে. খোসামোদে কুকুরেরাঁও গদীর আশে পাশে 
ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে । কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই 
ক'ঙ্ছে। বিন। পরিশ্রমে ছ্চ্ছন্দে মনের সবখে কাল কাটাচ্ছে । জানওয়ারেরা 
অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্ধ্যই করে না। ভগবান তাদের হাত প1 দিয়েছেন 
বটে, কিন্ত সে সকলি অকেজে।। দিবিব পা আছে অথচ হাটবার শক্তি নাই। 
দেখতে খাস হাত, কিন্তু খাস্ধ সামগ্রী হাতে করে মুখে তৃলতেও কষ্ট হয়। কি 
করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার ছুই 
দল। 

নট । দল আবার কেমন? 

সুত্স। যেমন হিন্দু আর মুসলমান । 

নট। ঠিক কলেছ। এীদলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, 
সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চমকে ঘায় এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। 
উঃ কি.ভয়ানক || 
.*৫ স্ত্র। এখন পথে এস | আমিও তাই বল্ছি। 


জমীদা রদগণ ৮৯ 


নট। থাক্‌ ও সকল কথ! আর বলে কাজ নাই, কি জানি।-- 
ত্র। কেন বলব না? আপনি তো! বলেছিলেন যদি কোনে! দ্দিন 
ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা বলবো । আজ আমাদের লেই শুভঙ্দিন 
হয়েছে। 
নট। কিক'রে? 
স্থআস্। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না? 
নট। চতুর্দিকে দুটি করিয়া, তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য । 
হুত্স। আর বিলম্বে কাজ নাই! আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ 
করবো । যত কথা মনে আছে সকলি বকলবো। এমন দিন আর হুবে না। 
কপালে ঘা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই বজ-ভূমিতে উপস্থিত 
ক'র্তেই হবে। 
নট। তাই তো ভাবছি, কোন্‌ নক্সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল 
ক'রে বেছে নিতে হবে? 
হুত্র। আপনি শুনেন নাই “জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নঝ্সাটি একেছে, 
তার কিছুই সাজানে। নয়, অবিকল ছবি তুলেছে! 
নট । তবে আর কথা নাই, আস্থন তারই যোগাড় করা যাক্‌। 
[উভয়ের প্রস্থান] 
(পুস্পাঞ্চলে করিয়! নটীর প্রবেশ |) 
নটী। বেশ, ইনি তো মন্দ নন। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? 
পুরুষের মন পাওয়া ভার | নারী জাত.কে ঠকাতে পাল্পে আর কন্ুর নেই। তা 
যাক আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারি নে। এই অবসরে মালাট। গেঁথে নেই। 
(উপবেশন এবং মাল! গাখিতে গাখিতে সঙ্গীত)। 
রাগিনী মল্লার--তাল আড়া। 
পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি । 
মনে এক মুখে আর ভিন্ন-ভাব অন্ত মতি ॥ 
কত কথার কত ছলে, রমপীরে কত ছলে 
হাসি হাস কতবোলে বলে, 


মজায় অবল। জাতি । 
নিত্য নব বসে মন, বসে মন আকিঞ্চন, 
দ্বিপদ ষট্‌ পদ্গুণ, কি হুবে এদের গতি । 


এই মাল! নিয়ে আজ আমোদ কবে । 


৯০ উনিশ শতকের দর্পপ-নাটফ 


(নটেক্স প্রবেশ) 
নট । প্রিয়ে! সকলই তে৷ বলেছি, আর ওদ্দিকেও সকল যোগাড় করে 
এলুম। এখন আর বিলম্ব কি; আর কথাই বাকি? 
নটী। না, আমার আর কোনো! কথা নাই ; আপনি যা মানস করেছেন, 
আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই? দেখুন আমি মনের সাধে এই মালা 
ছড়াটী গেঁথেছি, এই হাতে এ গলে পরাব বলে বড় ইচ্ছ। হুচ্ছে। 
নট । (সহাস্তে) একবার তে। পরিয়েছ, আবার কেন? 
নটা। (মৃদ্ব হান্ডে) এও এক স্থখ! 
নট। প্রিয়ে! মালা তে। পরালে এখন একটা গান গাও। 
নটী। আর কিগান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না 
বল্পে আমি বলবো ন।। 
নট। তাতে আর ক্ষতি কি? 
( উভয়ের সঙ্গীত ) 
লক্ষৌয়ের স্থর - তাল কাওয়ালি। 


মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার 
কত জনে করে, করে জমীদার | 
তার! জানে মনে, জমীদার বিনে, 
নাহি অন্য কেহ, ছুঃখ শুনিবার। 
প্রজা কত সছে, কিছু নাহি কহে, 
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর 
জমীদার ধরে, জরিবান। করে, 
মনে! নাধ পুরে, নাশিছে প্রজার । 
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন 
দেখাইব আজি অভিনয় তার ॥ ( উভয়ের প্রস্থান ) 
পটক্ষেপণ ( নেপথ্যে সঙ্গীত ) 
রাগিণী খান্বাজ--তাল কাওয়ালি। 
ওরে প্রাণ মিলন মলিলে কর দান । 
যায় যায় বায় প্রাণ, ওষ্টাগত হলো প্রাণ, 
বিনে গ্রেম-বারি পান। 
মন প্রাণ সপেছি হেরে ও বয়ান, 
তবে কেন হেন জনে হান-প্রিয়ে ধিষ ধাগ? 


প্রথম অহ 
প্রথম গর্ভান্ক 


কোশলপুর 
হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখান। 
হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাছেব আসীন 

হায়। দেখেছো? 

প্র, মো । হুজুর দেখেছি। 

হায়। কেমন? 

প্র,মো। সেকি আর বলতে হয়, অমন আর ছুটী নাই। 

হায়। কিন্তু ভাবি চালাক, কিছুতেই পড়ছে৯ ন1! 

হায়। তোমর] বোধকর সামান্য ? কিন্ত আমি বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখেছি, 
স্বভাব-চবিত্র যতদুর জেনেছি তাতে বোধহয় সেটী অনামান্ত ! 

প্র, মো! অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন? 

হায়। টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই 
ভোলে না। 

প্র, মো । ওর স্বামীও তো! এমন স্থশ্রী নয় যে, তাতেই ভুলে রয়েছে। 

হায়। না তাই বাকি করে? আবুমোল্পা নব কান্তিক। বিধির নির্বন্ 
দেখ, চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয়? “হায় বিধি! পাকা 
আম দীাড়কাকে খায়। 

প্র, মো। (ক্রোধে। কি আর ধলবে। ! যদি আমার হাতে পড়তো, তবে 
দেখতে পেতেন, কি কৌশলে হাত করুম! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও 
হুয় না, পায়ে ধরল্লেও হয় না, হওয়ার আরে] উপায় আছে; একদিন 

হায়। আমিযেনাবুবি তানয়। যেকাজ, তাতো জানতেই পাচ্ছে, 
তাই যদি বলপূর্ববক করা হয়, সে আরও অন্তায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে, কি 
অন্ত কোন কৌশলে হলে সকল দিকেই বজায় থাকে, আমি আজ মনে মনে 
যে কারিকুরি২ এঁচেছি, সেটা পরকৃত ক'রে দেখে বদি নাহয়, শেষে অন্থ 
উপায় - 

প্র, মো! । কি এচেছেন হভুর | 

হার়। একট] ভাগ করে মোল্লাকে ধরে আনা ধাক। এদিকে একটু নরম 
গরম আর্ত করে, ওদিকে -বার্চামণিকে পাঠিয়ে দিই। গে গিক্ে' বল, তৃষ্গি 


৯২ উনিশ শতকের দর্পণ-নাক 


আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে' দেখা কর, সব গোল চুকে 
যায়। 

প্র, মো। বেশ যুক্তি হোয়েছে, হুজুর, বেশ যুক্তি হোয়েছে ! এখনই চার 
পাচজন সর্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, ত1 হোলে আজ বাত্রেই__ 

হায়। আজ রাত্রেই? 

প্র,মো। রাতেই--এখনি - 

হায়। যেদিন তারে দেখেছি, সেদিন হে।তেই সেই জান, সেই ধ্যান, 
যে উন্মত্ত! ।কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল ! 

(সর্দার বেশে জামালের গ্রবেশ) 

জামাল । (সেলাম করিয়! দণ্তায়মান) হুজুর - 

হায়। আর সকলে কোথায়? 

জামাল। (যোড়হন্তে) সকলেই দেউড়িতে9 হুজুর ! 

হায়। পাচ আদমী যাও, আবুকে পাকাড় লাওং আবি লাও। 

জামাল । যোহুকুম। [সেলাম করিয়। প্রস্থান] । 

হায়। দেখা যাক, ফাদ তো পাতলেম, এখন কি হুয়। যদি এতেও বিফল 
হয়, তবে ঘ! তাই ! [ম্ছুত্বরে] সাবেক আমল হুলেও কোনদিন কাজ শেষ 
করে দিতৃুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ!৬ মনের ছুঃখ 
মনেই রয়ে গেল, ত৷ দেখি, যদি এতেও না হুয়, তবে - 

প্র,মো। বোধহয় এই বারেই হর্বে। আর অন্ত চেষ্টা কর্তে হবে না, 
এইবারেই হবে। 

হায়। কৈতাহয়? ক'মাস হোল কত চেষ্টা করিছি, কত হাটাহাটি 
করিছি, কৈ কিছুই তো ছয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)। 

প্র, মো। অধঃপাতে গ্রেছেন। আপনাদের পৃর-পুরুষের মতন তেজ 
থাকলে এতদিনে কবে হয়ে হেত। 

হায়। ওছে আমাদের তেজ না৷ আছে এমন নয়; আমরা যে কিছু কর্তে না 
পারি তাও নয়, তবে সে এতকাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিধাত ভাঙ্গা। 

প্র, মো। সে রোজাও? এদেশে নাই। 

হায়। এক রকম পত্য বটে, আগে আগে আমর1 মপন্বলে কত কি করেছি, 
কার সাধ্য যে মাথা তুলে একট] কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় 
মহকুমা, কোণের বউ পর্যস্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের 
চাপরাসীয়াও ইকুয়িটি আর কমন ল'র” যার প্যাচ বোঝে । 


জমীদারাদণ ৯৩ 
প্র, মো । হুজুর ঘে ফন্দি এটেছেন এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন - 
(নেপথ্যে আজানদান, নামাজ পড়িবার পূর্বে কর্ণকৃহরে অঙ্গুলি দিয়। 

উচ্চৈংস্বরে) 

“আম্নাহু আকবার, আল্প।ছ আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার । 
আসহার্দো আন্ল। এলাহা| এল্লেল্প!। আসহাদে। আন্ল৷ এল[হা এল্লেন্স। ৷ 
আসহাদো আন্না, মহামদ্দার রছুলল্লা আসহাদ আন্ধা মহামন্দার রছুলল্ল]। 
হাইয়ে আলাস্সল।, হাইয়ে আল।সসল| হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল 
ফলা। আল্লাছে। আকবার । আল্লাহে! আকবার । লা এলাহা এল্লেল্ল! ।*” 

হায়। নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণ 
হারামজাদাকে ধ'রে আন্গক [গান্রোখান]। 

(নেপথ্যে গান ) 
রাগিনী সিন্ধু-তাল যৎ 

কুবাসন! যার মনে, তার উপাসনা! কি? 

মনে এক, মুখে সুধু হরি বলে ফল কি? 
মধুমাখাবোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে, 

হেন ছদ্ম-বেশী তার অধশ্মেতে ভয় কি? 

সতীর সতীত্ব ধন ছবরিবারে করে পণ,১০ 

মুখে বিভূ-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি? 

[ উভয়ের প্রস্থান ] 
( পটক্ষেপণ ) 


প্রথম অঙ্ক 
দ্বিতীয় গর্ভান্ক 


আবুমোল্লার বাহির বাটীর ঘর। 
(সর্দারগণ বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা) 


আবু। (কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনার] বসন ;.চাঁদর- 
খান! নিয়ে আসি, মনিব ভেকেছেন না গিয়ে বাচতে পারি ? 

জামাল। 'নেওয়াতী১১ রাখ, রাধ তোর নেওয়াতী রাখ, মান রাখতে 
পারিস, একটু ধরাড়াই। নৈলে চল। (গলাধান্কী) 


১ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


আবু। (সক্রম্দনে) দোহাই আপনাদের, চাদরখানি আনি। আমি কোমর 

খোলাই১২ দিচ্ছি। 
' জামাল। দিচ্ছি কি? ক'টাকা দিবি? আগে টাকা আন, তবে 

বলবো, তোর কথায় বসবো1? তের! বাত সে বায়ঠেক1? চল্‌ । (গলাধাক্কা) 

আবু। দিচ্ছি এখুনি দিচ্ছি। ৃ 

জামাল। আন পাচজনার কোমর খোলাই পাচ টাক1 আন, বলছি। 
তানাদিস্‌, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান ম'লতে ম'লতে কাছারি মুখে করবে৷ 
ঘাড় ধারণ। 

আবু। দোহাই খ! সাহেবরা, আমায় বেইজ্জত করবেন না, আমি কোমর 
খোলাই টাক দিচ্ছি। 

জামাল। টাক! দিচ্ছি দিচ্ছি তো৷ কতবারই বল্লি, টাকা আন না। 

আবু। আমি নিতান্ত গরীব। (কোচার মুড়া হইতে এক টাক] এবং 
কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাক। লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্ত 
এই দুই টাকা । 

জামাল । [মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়। টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ] 
বেটা কি টাক দেনেওলা। আমর] ভিক্ষে কর্তে এইছি? ছু'টে| টাকা নেব? 
চল। [ঘাড়ে হাত দিয়ে পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার পাচটি মৃষ্টি প্রহার] 

আবু। দোহাই পেয়াদ। সাহেব* আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি। 
[নেপথ্যে-_অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিন টাক1)1)ন্তাও, আর কি 
করবে যা কপালে ছিল তাই হলো ।] 

আবু। হাত বাড়াইয়। ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচ টাকাই নেন। 

জামাল। টাক হাতে উপবেশন ও সঙ্গীদের প্রতি) বসো হে ব'সো। 

আবু। (তামাক সাজিতে সাজিতে আমি তো কোন অপরাধ করিনি, 
তবে এ জুলুম কেন? (কিঞ্চিং ভাবিয়া) সবই আমার নমীবে ১৩ দোষ, আমি 
কোন কথার মধ্যে যাই নে, কোন হের ফের বুঝি নে টিকায় ফু দেওন) কেউ 
চড় কথা বললে কি দু'ঘা মারলেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজ! হয়, তবে 
যখন সাচ্চা! আছি--তখন--সকলি নসিবের দোষ [ভাবা হুকায় কলিক। 
চড়াইয়া টান! একালে ঘষে ধত সোজা! থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ 
রেয়াত১৪ করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর 
পাচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ । (গাোখান 
এবং ষোড় করে পশ্চিমদ্দিকে ফিরিয়া) এ আদ! তুই জানিস্‌ আমি কারো মন্দ 


উমীদারদপণ ৯৫ 


করিনি, হাকিমেরই বাকি করেছি কে নাকে মাচ্ছেন? মাষ্টায় হাকিমের 
কুনজরে পল্লে কি আর বাচা ধায়? কথায় বলে, "রাজ। বাদী, উত্তর না ছি*। 
আপনার বন্থন, আমি চাদরখান। নিয়ে আসি । 
জামাল। না, কখনোই হবে না এইভাবেই কাছারী নে ধাব। ঘেমন 
আছ তেমনি চল। হুকুম মত কাজ কত্তে হয়, এতো। তোমার আমার ঘরাও 
কথা নয়, হুজুরের ঘে রাগ, তাতে যে কি হবে তা খোদ] জানেন আর তিনি 
জানেন! 
আবু। এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনার। কিছু শুনেছেন? 
জামাল । আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে চল। (সকলের 
গান্রোখান) 
আবু। তবে চল, কপালে ঘা থাকে তাই হুযে। (সকলের প্রস্থান) 
(পটক্ষেপণ) 
(নেপথ্যে গান ।) 
[রাগিণী ঝি'ঝিট খান্থাজ তাল আড়াঠেকা] 
স্থখী বলে কোন জন? 
অধীনত পাশে বাধ! যাদেরি চরণ ॥ 
ক্ষমত। হোল না আর করি পদ অগ্রসর 
দেখে আমি একবার প্রেয়সী বদন ॥ 
ছুজন দুহাত ধরে লয়ে যায় জোর করে 
কেহ মিছে রোষ ভরে মারে অকারণ 
দেখিলে চক্ষের পরে, কেমন গ্রভূত্ব করে, 
আনিতে দিল না মোরে আমারি বসন ॥ 


প্রথম অঙ্ক 
তৃতীয় গর্ভান্ক 
. হায়ওয়ান আলীর ঠৈঠকথান]। 
'হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদিগের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও 
প্রথম মোসাছেব এক দিকে । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে 


হায়। (তান দেখিতে দেখিতে) বিস্তি পাই? 
দ্বি,মো। প্রত্যেক হাতেই যে বিবী ঝড়? আপনার নিকটে বিবীর বড় 
বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি! বিবী যে আর ছাড়ে না| 


৯৬ উনিশ শতকের দর্পপ-নাটক 


হায়। বিবা ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না! খেল না। দেখুন দেখি 
সেই বিবীর জন্যে কত খান! হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও 
তাকায় না! রঙের দশ আমার | 

দ্বিমো। আপনি তাকে যথার্থ ভাল বেসে থাকেন, সেও ভাল বাঁস্বে; 
এতো চিরকালই আছে, যনে মনে যেযাকে ভাল বানে সেও.তাকে ভাল 
বাসে। ্‌ | 

হাঁয়। সে যথার্থ, কিন্ত আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্য 
একেবারে আহার নিদ্র৷ ত্যাগ, পুর্ধব ষে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর 
দেখতে ইচ্ছে করে না । ব'ল্বো৷। কি জিয়ন্তে১৫ মরার যাতন! ভোগ কচ্ছি। 
অনৃষ্টের এমন দোষ ধে সে আমার নামও শ্স্তে পারে না! কাবার বিস্তি। 

খ্ি,মো। তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল ছে দেখে খেল । গোঁচ 
বড় ভাল নয়। 

প্র, মো। কাবার ইন্তক । 

দ্বি মো। তবে ঠ'কৃলেম। 

তৃৎমো। কাজেই, ওদের পড়া পড়েছে, পড়ত প'লে এই হয়। 
গান) 'পড়,তা। ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম 
হত লো !, এই টেক, হাতের পাচ আমার । 

হায়। হাতের পাচ নিলে কি হবে, ওদিগে ষে চা"র কুড়ি সাত দেখাতে 
হবে। আর এই বারেই পঞ্জ। (প্রথর্য মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখান কাগজ 
ধর। (তাস একত্র করিয়! সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি। 

দ্বি, মে।। (হঘ্ত বাড়াইয়1) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, 
গোলামেই সব হবে। 

হায়। কিহবে? এতভয়কেন? 

ঘ্বি,মে।। আবার ভয় কেন? সবহুবে_গোলামেই সব হবে। 

হায়। ওহে! আমর সাধে জিংছি, আমাদের যাত্র। ভাল; ওদিগের 


খবর গশুনেছ তো? 
ঘি, মো। কতক কতক! টৈ' এতক্ষণও থে আন্ছে না? বোধ হয়, 
পালিয়েছে । 


হায়।, পালাবে কোথায়? একটু ব'সো! না, এখনই দেখতে পাবে | 
তু, মেো। দেখবে এই দেখ (তাস নিক্ষেপ হুন্দর হয়েছে! 
হায়। এমন সময় কাজ কল্পে? হাতে নাতৃল্তেই হুন্দর__ . 


দারা ৯ 

প্রমো । (দূরে সর্দারগণকে দেখিয়া) এ আবুকে আন্ছে। 

হায়। (তাঁদ বাটিতে বাটিতে) চুপ কর, ওদিকে তাকিও না_এই বারে 
থেলাট। হয়ে যাক্‌। 

(সর্দারগণ-বেটিত আবুর প্রবেশ) 

আবু। [ফেলাম করিয়। দণ্ডায়মান] 

জামা। হুজুর! আবুহাজির। 

হায়। কাছাহায়? পঞ্চাশ | (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই 
জানিস, আমি তোর কি করতে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি? 

আবু। ভেয় কাতর স্বরে) হুজুর! আপনি সবকর্তে পারেন; আপনি 
রাজ; _জাঁন্-জাহানের মালিক; মাল্লেও মার্ডে পারেন; রাখলেও রাখতে 
পারেন। 

হায়। তোর এতদূর আম্পর্ধী? আমার সঙ্গে অকৌশল1 তুই 
ডেবেছিস্কি? আমি তোকে সোজ। কার্বই কর্বব। কাবার৯৬ পঞ্চাশ-. 
জামাল। হারামজাদ্‌সে পচাশ রোপেয়া, জ'রবানা১৭ আদা কর্‌। 

জামা । যোহুকুম | 

আবু। [ঘোড় করে] ছজুর! আমি কি ঘা'ট১৮ করেছি? 

হায়। চোপরাও হারামজাদা! আব.তাক্‌১৯ হাম্র] সামনে মৃ*খোলকে 
বাৎকাহতাহায়।২০ আভি লেজ।ও | [ক্রোধে উচ্চৈ:ত্বরে] ঘণ্টেকাদারমিয়ান২ ১ 
রোপেয়া আদ। কর্‌। 

জামা। মোল্লার হাত ধরিয়। টান) চল্‌। 

আবু। খোদাবন্দ, আমায় মাপ করুন। 

হায়। মাপ ক্যা, এহা মাপহায়নেই। জামাল! ওকে চোদ্দ পোক্স! 
ক'রে২২ মাথায় ইট চাপিয়ে দে-_তা নাহলে ও ন্তাকা কখনও টাক। দেবে 
না। 

জাম]। (চোদ্দ পোয়া করণ)। 

আবু। খা সাহেব, আমার মাথায় ইটই দেন আর আমায় কবরেই, 
দেন, আমায় দিয়ে এত টাক] হবেনা, বাড়ী ঘর ছেড়ে দ্রিলুম, বেচে নিন্‌। 

ছায়। ছারামজাদ! আমি তোর ঘর বেচবে।! তুই ঘেখান থেকে 
পারিস্‌ টাকা এনে দে। (সর্দীরগণের প্রতি) আরে তোর! এখনও ওর মাথায় 
ইট দিলিনে। [ একজন সার্দারের প্রস্থান ] 

আবু। হুজুর! আমি বড় গন্সীব, কুপুস্তি গলায় বিষয় আশয় 

নীল-ৎ ও 


৯৮ উনিশ শতকের দর্পণ নাটক 


অজানা কি? এত টাকা কোথেকে জোটাই ? দোহাই খোদাবন্দ,। মাপ, 
করুন। 

প্র,মো। কেন? তোমার কুপুষ্তি এমন কে? 

ঘ্বি, মে। আরে, জান না ছোট লোকের ঘরে ধার এক্টু সুন্দরী বিবি 
তার এক পুস্তিতেই একশ । নিত্যি নতুন ফর্মাস্‌্-নিত্যি নতুন আবদার । 

প্র, মো৷। ওর বিবি বুঝি খুব খুপস্থরৎ 1২৩ 

দ্বি মো উবির মধ্যে। 

হায়। তবে অবিশ্বি টাক। দিতে পার্ধে। তার গয়নাই থাক, নগদই 
থাক, আর যার কাছ থেকেই হ'ক, টাকার আর অভাব কি? 

[ইট লইয়। সার্দীরের প্রবেশ] 
হায়। দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে! 
[ সর্দার কর্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন ] 

আবু। দোহাই সাহেব! আর সয়না আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী 
গে ঘটীবাটী ঘা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি। হুজুর! কপালে যা ছিল তাই 
হ'ল। আমার কোনো পুরুষে এমন অপমান হইনি | এর চেয়ে মরণই 
ভাল! 

হায়। চোপরাও, চোপরাও [ মোসাহ্বগণ প্রতি] কি বল আর 

খেলবে? না আর কাজ নেই । চ, মো সাছেবের প্রতি) আপনি একটা 
কথা শুনে যা'ন। 

চ, মো। (নিকটে গিয়া) বলুন 7 

হায়। (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব কর্ধেন না গিয়েই 
পাঠিয়ে দিবেন । 

চ,মে৷। যাচ্ছি। 

হায়। যদি স্খবর আনতে পারেন তবে গাল ভ'রে চিনি দেখ। 

আবু। (চতুর্থ মোসাহেবর প্রতি চুপে চুপে) কর্ত|! আমার জন্টে 
একটু -আমি আপনারে (পাচ অঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব । 

চ, মো । (হায়ওয়ান আলীর নিকট ঘাইয়৷ চুপে চুপে) আবু কি ততক্ষণ 
এ অবস্থায় থাকবে? ও অবস্থায় রাখ! আমার বিবেচন। হয় না। 

হায়। (মৃহুত্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্তে উপরোধ করুন। আপনার 
আসা পর্যাতস্ত বসিয়ে রাখতে হুকুম দিচ্ছি। 

চ,মো। দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা ওর ক্ষমতা কি থে 


জর্মীদারর্গন ১৪ 
অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এপ্রকার কষ্ট দিলে তো টাক! আদায় ছবে না। 
জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার ঘোগাড় কঃরে নিয়ে আহ্ক। 

হায়। তাহবে না; আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না; তবে আপনি 
বলছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধয। পর্যন্ত দেউড়িতে কয়ে? থাকুক, সন্ধ্যার 
পর টাক! না দে, ধা মনে আছে তাই কর্বধেো তখন আর কারোর উপ.রোধ 


শুন্বোন। | 
চ,মো। আপনি নব কর্তে পার়েন। আমার কথায় যে এই কাল্পেন, 
এতেই রুতাখ ছুলাম। [ প্রস্থান ] 


হায়। জামাল] আবুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখ, । --সন্ব্যার পর 

টাকা না দেয়, ঘা ক'্তে হয় কর'বো। এখন দেউড়িতে নে য1। 
[ জামাল, আবুমোল্ল। এবং সর্দারগণের প্রস্থান ] 

ঘি. মো। আমি এধার ধোর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে-- 

“সীত। নাড়ে অন্ুলি, বানরে নাড়ে মাথা | 

বুঝিতে ন। পারি নর বানরের কথ|।” 

হায়। বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে | 

ঘি, মো। দুধ পড়ুক ক্ষতি নাই, হুভুর কিন্তু বৃঝে চলবেন, শেষে চক্ষে 
জল না পড়ে । তখন আর ঠারে ঠোরে২৪ চলবে না। 

"্ঠারে ঠারে উনিশ বিশ দাদার কড়ী -. 

পাচ ঘটাতে সকলে পারে, কিন্তু মাও ধর্বার মময় কেউ নাই । 

হায়। [মুখের ওপর হাত নাড়া দিয়া] অধিকারী মহাশয় চুপ করুন, 
আপনার আর ছড়। কাটতে হবে ন1। 

ত্বি,মো। চুপক'ল্লেম বটে, কিন্ত আমার ভাল বোধ হু'চ্ছে না, যাই 
করুন, আগে পাছে বিবেচন। করে ক'রবেন। 

হায়। সে জন্যে আপনাকে বড় ভাবতে হবে না| আমি আপনার চেয়ে 
ভাল বুঝি--চল আড্ডায় যাওয়া যাকৃ। 

ঘি, মো। গুলীতে যে হাড় কালী হয়ে চল্লো। 

হায়। চুপ কর হেচুপ কর, বেশী বকোনা মাথা ঘুরবে । 

সকলের প্রস্থান। 
( পটক্ষেপণ) 


দ্বিতীয় অফ 


প্রথম গর্ভান্ক 
আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী [ চুরম্েহার ও কআমিরণ আসীন ] 


আমি। [কাথা মেলাই করিতে করিতে ] আর কাদূলে কি ছবে, 
জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পাব্র না, টাক। দিতেই হুবে। 

হর। পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব? আজ ঘেকরে প্যায়দার কোমর 
খোলাই পাচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'লবো। অরি একটি পয়সাও 
ফিকির নাই, জিনিলপত্র ঘর কয়েকখান। বেচ্‌লে কিছু টাকা হতে পারে তা 
এই অবস্থায় কেই না৷ কিনতে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। 
আমিকি করবো? এত টাকা কোথা পাব? তিনি কাছারিতে আটক 
রৈলেন, আমি মেয়ে লোক কোথা থেকে এত টাক। দেবে।? গরিব বলেও 
কি তার দয়া হোল না? পঞ্চাশ টাক! একসাথে তো আমরা কখনও চক্ষেও 
দেখি নাই। আজ আর কোথা হতে দেব? 

আমি। নদিয়েকি আরবাচবে? জরিমানা না! দিয়ে ধে অন্য কোন 
হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাই দিও না। 

ছুর। পালব!| সেতো পরের কথা, রাত্রে ষেতারে কত কষ্ট দেবে, 
কত মারই মার্ষের, কতবারই যে খাড়া ক'র্ধ্বে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে! 
তার হাতে একটা পয়সাও নেই। /( রোদন) টাক|র জন্য তাঁকে মেরে মেরে 
একেবারে খুন ক'রে ফেলবে । 

আমি। মাটির হাকিমে মেরে ফেললে তৃমি কি কর্ধে? তার নামে তো 
আর সাএবদের কাছে নালীস কণ্্ডে পারে না? নালীস কল্পে এই হবে, 
একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথ? 
সেকিনা কর্ড পারে? র 

স্ধর। পারেন বলেই কি একেবারে মেরে ফেলবেন ? এই কি জমীদারের 
বিচের 1৯ জমীদার বাপের সমান। কোথায় প্রজার ধন প্রাণ মান রক্ষা 
কর্ষেন। ওম] | তা গেল মাটী চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী! 

আমি। চুপ করু চুপ কর, এ কৃষ্ণমণি আস্ছে, যদি কিছু ওরে কানে গে 
থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে, মাগো, ও .তো সামান্তি মেয়ে নয়। 

স্ছর। তাই তো ও আবার আস্ছে কেন? ওকে দেখলেই যে আমার 
প্রাণ উড়ে ঘায়। [ ঝোল! কক্ষে, ঘটী হস্তে কষ্মণির গ্রবেশ ] 


জমীদা রদর্পণ ১৪১ 


রুষ্ণ | “জয় রাধেরু্চ বল মন।” মা ভিক্ষে দেও গো! ওম! তোমায় 
আজ এমন দেখছি কেন গা? কেঁদে কেঁদে দুটো চ'ক যে একেবারে রাঙা 
ক'রেছ, ওমা একি গো? 

আমি। ও ম'রে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধ'রে 
নে গেছে, তুমি শোন নি? 

কৃষ্ণ । ছুই চ'কের ২ মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি। ধরে নিয়ে 
গেছে? সেকি? কেন আবু তো দোষ করবার লোক নয়। 

আমি। স্থছু ধরে নিয়ে গেছে! ধ'রে নিয়ে পঞ্চাশ টাক! জরিবান। 
হেঁকেছে, আরও কত অপমান কচ্ছে? টাকার জন্মে মাথায় ইট দিয়ে খাড়া করে 
নাকি রেখেছে ! এদের তো ঘর কুুলে পচট। পয়স1 বেরোয় না, অত টাকা 
কোথা পাবে? এই কিহাকিমের বিচের? 

কুষ্খ। (কিঞ্চিং ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে? ছা কৃষ্খ! কি 
ক'রুবে বাছা, জমীদার দণ্ড কল্পে আর বাচবার উপায় নেই। টাকা দিতেই 
হবে--জমীদার টাকা নেবার জন্তে ধঠল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে 
ভয়ও ক'র্তে হয়, তার কথাও শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ। 

নুরু | ছুর্জনকে সকলেই ভয় করে । এই কি তীর বিবেচনা? আমাদের 
দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক'রেও কাটাতে হয়, এতে যে, 
বিনি দোষে এত টাক! জরিবান! ক'ল্লেন, কোখাকে দেব? ঘর দোর ঘটাবাটা 
বেচলেও তো! পঞ্চাশ টাকার অর্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা এতাঁর কেমন 
বিচের? হাকিমে এমন ক'রে অবিচার মাল্লপে আর কার কাছে ্লাড়াব? 
এরপর ঘি হাকিমের পর হাকিম থাকৃতো তবে এর বিচের হোতো | 

কৃষ্ণ। ওমা। হাকিম থাকলে কর্তে কি? জমীদারের হাত কদিন 
এড়াবে? হাকিম তে! আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না? জমীদার 
খন মনে ক্ষ তখনই ধ'রে নিয়ে জরিবানার টাক] আদায় কার্বে। মা! 
বেল! গেল আর থাকতে পারিনে, একমুটে! ভিক্ষে দেও যাই, আর কি কর্বে 
মা। (দবীর্ঘনিশ্বাস ) 

চুর। (ভিক্ষা আনিতে গমন ) 

কৃষ্চ | ( পশ্চাৎ যাইয়া ছ্বারদেশে দণ্ডায়মান ) 

সুর। (ভিক্ষা! আনিয়া ভিখারিণীর ঘটীতে দান ) 

কুষ্ণ। ([ভক্ষা লইতে লইতে চুপে চুপে ) শুন মা, জমীদারের হাত 
কখনও এড়াতে পাণর্যে নাঃ আমি শুনিছি তোমার জন্তে একেবারে পাগল । 


১০২ উনিশ শতকের দর্গণ-নাটক 


দেখ মা একমাস হু'লো তোমার পাছেই নেগে আছে' তুমি মনে ক'ল্লে লব 
মিটে যায়। 

সুর। (সব্রন্দনে ) আবার কি মনে কর্বে।। 

কুষ্ণ | আর এমন কিছু নয়, আজ, রাত্রে দি তাঁর বৈঠকধানায় যেতে 
পার, তাহলে ঘত রাগ দেখছে! একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উপ্টে আবার 
তার ভবল টাক। ঘরে আনতে পার্ধে । 

হর। আমি টৈঠকখানায় যাব মাসি? [চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল 
পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তার কি এমন কর্ম করা উচিত? অধীনে 
আছি বলেই কি এমন অধন্মের কাজ কর্ষেন? এই কিতরে ধর্পা? এবড় 
দারুণ কথা, আম! হতে এমন কর্শ হবে না। তিনিযা করুন তা করুন প্রাণ 
থাকতে আম! হ'তে এমন কুকাজ হবে না আমি বৈঠকথানায় কখন যেতে 
পার্ধে! না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে 
মর্বে!। 

রুষ্ণ। (জিব কাটিয়া) সেও তে ভদ্র সস্তান, তায় আবার জমীদার, এ 
কথ। কে শুনবে? কেউজাস্তে পার্ধে না, জান্লেও কার ছুটে! মাথা একথা 
মুখে আনে ম]। তুমি রাজার রাজরাণীর মত স্থখে থাকবে । দেখ জমীদার 
সেকিনাকর্তে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে েতেও তার ক্ষ্যামতা৷ আছে ! 
জবরাণ কাল্লেও তো কর্তে পারে।: দে ঘখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়বে না, 
কখনই তোমায় ছাড়বে না। তবে কেন অপমানে কুল্‌ মজাবে? মান্‌ 
থাকৃতে আগেই গিয়ে তার কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে। তিনি ঘ৷ 
বলেন তাইতে রাজী হওগে মা! তুমিই যে এক1 এ কাজ কচ্ছো তা তো! নয় ; 
জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কনে বউ পজ্যন্তত এ কাজ করেছে 
চৌধুরীদের কথা শোননি? ওমা] তারা আন্ত ডাকাত। পাড়াপড়শী 
জ্ঞাত, কুটুম, পের্জার৪ ঘর কাঁউকেও ছাড়েনি । যার ওপর নজর করেছে 
তারির মাথা খেয়েছে? কে তারকি করেছে? ধে তার অবাধ্য হয়েছে, 
তার ভিটে মাটী একেবারে উল্কুড়« উটিয়ে দিয়েছে | মা আমি তোমার 
ভালোর জন্যেই বলছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর 
জান্তেই পাচ্ছো বুঝেছ-_-। 

স্র। বুঝেছি সব, কিন্ত সেকাজ আমি পার্কো না, জান্‌ থাকৃতে তো 
নয়। আগে অ.মায় খুন কুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই কর্ষেন। 

[স্ব ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যত্ত গমনোস্ততা ) 


জমীদারদর্পণ ১৪০৩ 


কুষণ। দীড়াও না শু-স 

জ্র। আমি শুনবো না! (আমিরণের নিকট গমন) 

কৃষঃ। শুন্লে না শুন্লে না, আচ্ছা যাই আগে, খা সাহেবের কাছে এই 
সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন! শেষে জানতে পাবের্ব আমি 
কেমন “কুষ্ণমণি |” [ সক্রোধে প্রস্থান ] 

আমি। কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ? 

ম্কর। তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা৷ আর মুখে আন্বো৷ না, 
ছি, ছি বড় মাহষের এই আচরণ! 

আমি । কি কথা, বল্না শুনি? 

মকর । তবে শোন [ কানে কানে প্রকাশ ] 

আমি। [গালে হাত দিয়া ] এমন | তাহবেই তো; ওর] ছাগলের 
জাত! পর্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছার কথা । ব'লতেও নজ্জ। 
করে, বন; শুনতেও নজ্জা ! ওদের মেয়ে মান্য দেখলেই চ'খ টাটায়, জমীদার 
হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নে, কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, 
ঘরের খবর চাকরেরাই জানে! বেখানে যান সেখানেই মরেন, একদিনের 
জন্যেও ছেড়ে থাকৃতে পারেন না! বাই! বাই! বাই! বাই বই 
ছুনিয়াতে তাদের ধেন আর কেউ নাই! এরাই আবার বড়লোক | 
লাএবদের কাছে বলতে পান্‌, কত খাতির হয়, তাতেও আরও ন্যাজ ফুলে 
ওঠে |৬ সৎকাজের বেল! এক পয়সা মা-বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু | চুল 
পেকেছে, ধাত পড়েছে, মুখের চামড়া টিল হয়েছে, কিন্তু লক এমনি দত 
পড়। বাঘের মতন এখনও জিব লক লক করে! সেই বাজারে মেয়েগুলো এসে 
কল নান! দিয়ে যায় তবু নজ্জ! নেই! কিছুদিন খাবার পর্বার নোভে থেকে 
বেশ দশ টাক! হাত করে মুখে চুনকালি দিয়ে চ'লে ধার, আবার বেদিনী, 
চাড়াল্নী কলুনী চা'র যেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়সে রঙ্গ 
ক'চ্ছেন; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত, কেউ ঘরের দিবি স্ত্রী ফেলে 
পাড়াতেই কাল্‌ কাটাচ্ছেন - তা ব'ন্‌ এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই 
তো এই! তাবলে আরকি ক'ব্বে বল? ধে গতিকে পারে তোমার 
মাথা খাবে তা এখন চল, ওদিকে-_ 

ছর। ওদিকে আর তুমি কি ব'লবে ভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ 
বুবিছি। আজ মাসাবধি লোকের ঘবারায় কত রকমের কথার ঠারে কত 
লোড দেখাচ্ছে! খা সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শিকারের 


১৯৪ উনিশ শতকের দর্গণ-নাটক 


ছুতো৷ করে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আমি আজ সকলি 
বুঝিছি! আমি ধাঁধা বলিছি বোধ হয় কষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে। 
আমার কি হবে? আমি কোথায় পালাব? এখনই ঘদি আমাকে ধরে 
নিয়ে ধায়, তবে আমার কি দশ। হবে? কার কাছে গেলে এ বিপদ থেকে 
রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই? ( পটক্ষেপণ ) 
( নেপথ্যে গান ) 
(রাগিণী বাগেশ্রী _তাল আড়াঠেক।) 

আর, কে আছে আমার? 

এ দুঃখ পাথারে কেব। হবে কর্ণধার? 

যে তরিবে এ ছুস্তারেঃ নিজে মে ভালে পাথারে, 

ন। হেরি সে প্রাণেখ্বরে, ঝুরি অনিবার। 

আমারি আমারি লাগি, গ্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী 

বিপক্ষ হোলে বিরাগী, ন। দেখি নিস্তার! 

শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ট জন দগুধারী, 

তবে, মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার । 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
দ্বিতীয় গর্ভ 
গুলির আড্ডা । 
[ হায়ওয়ানআলী, মোসাহেব চারিজন, এবং একজন গুলিখোর৮ আসীন ] 


হায়। ওছে বসো ব'সো» কেবলই টা'ন্ছো, ছু একটা গল্প চলুক ! 

ভ,$মো। হুজুর! গৌরী৯ নদীর পুল বেধেছে-. 

প্র, মো। বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চ'ল্ছে বটে, কিন্ধ-_- 

ত₹,মো। [সক্রোধে ] কিন্ত আবার কি? 

প্র, মো। [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ] সে পুল টে"কবে না; ছুমাস 
পরেই হ'ক আর ছ'মাস পরেই হ'ক ভেঙ্গে পড়বেই পণ্ড়যে। হত ব্যাটারা 
গাড়ীর মধ্যে থেকে উ'কি মেরে হাত নাড়। দিয়ে চলে যায়, তার গৌরীর 
জল থাবেই খাবে । গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন। 

হায়। নাহে নাঃ ভাংবে না। শুনছি, ভারি ভারি লোহার থাম 
গুতেছে। 

প্রঃ মো!। হুর থাম পুলে কি হবে? খুহিকে য়ে, গোড়। নড়বড়ে 
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হায়। নড়বড়ে,কি রকম? 

প্র, মো। শুনিছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিস করেছিল যে, পুলের 
ভার আর সৈতে পারি নে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে, লেস্লী সাহেব পুল 
বেদে বেলাত মুখে। হান, আমি একদিন ভেঙ্গেচেরে একেবারে কুমারখালী 
গিয়ে ধ'ব্বে! 

হায়। এতো! শুনলেম । জোতৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদূরি 
মাএবের কাছে গিয়ে পড়েছিল, তার কি হয়েছে? 

প্র, মো। হুজুব খৃষ্টান হওয়া মিছে মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ 
নয়।, তবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে । ওদের দলের 
যিনি কর্তী, তার কোন মতেই বিশ্বাম নাই । আসলে যদ্দি ধরেন, তবে তারা 
সেই এক রকমের লোক । ভাল মান্য হলে স্বভাব চরিত্র ওরকম হতো না। 
দেখতে সেই লাঙল ঘাড়ে চাষাদের মত দেখায়! মুসলমানের আবার আচার 
ব্যাভার? ধর্ম কিছুই নাই -বলতে কি; তারা কোরান কেভাব কিছুই 
মানে না, কোন বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই ক'রে বাড়ীর ভেতয়ে 
মেয়েদের সামনে অপরের শিন্দে কর্তে মজবুদ। 

হায়। আমি জানি ওদের দলের ধিনি কর্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্ড! 

প্র, মো। হুজুর] কুঠীর কর্ত! সাছেব একবার কর্তার বড় কর্তামী বার 
ক'রে ছিলেন। মাথায় ইট চাঁপানে। পধ্যস্ত বাকি ছিল না। ওরা - 

“যখন দেখে আট? আটি, 
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটী 1» 

তারপর অমূনি চ'ক উণ্টে কলে ফেলে, তো৷ তো তুমি কেডা ডে? 

হায়। নে কথা থাক আনন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলে1? 

প্র, মো। সে কথা আর কি বলবো? কলিকালে সকলই গেল। 
রমজানের চাদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাচাপাক দাড়িওয়াল! সাএবর। 
তম্বি৯০ টিপতে টিপংতে হলফ প'ড়ে হাকিমের সাম্নে মিছে কথা কৈলেন, 
গুনে অবাক্‌ হয়েছি, ঘে এ বাবাজিদের অসাধি) কিছুই নাই! 

হায়। তা তো৷ কৈলেন, তারপর ? 

প্র, মো। (ঈবন্ধান্ত করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, 
টাকার জে।রে কিনা হ॥? ডিমিণ হছে । 

হায়। বেশ হয়েছে! ভএগোকের জাত, ব।চলে।। শুনে ছছলেম, এ 
যুকক্পনায় বড় জেগাড় হয়েছিল । 
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প্র, মো। জোগাড় ক'ল্পে কিহবে? অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ 
ঠকাতে পারে? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন? হি'দুদের নিকে হচ্ছে! 

হায়। শুনিছি। আমাদের সঙ্গে কি হিছুদের মেয়ের নিকে হতে 
পারেনা? নাবাবা? তায় কাজ নাই, পাবনায় সেদিন রাড়। কনে আবু 
তার বরকে বাপর ঘরেই পাড়ার হি'ছুর! জুটে পুড়িয়ে ফেল্ছিল, ভাগিযিস হরিশ 
ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হলো। তবেই তো বাবা! একেবারে আগুনে 
পুড়িয়ে ফেল্বে ! 

প্র,মো। সে কথা থাক, এদ্িগের কি হোলে? 

হায়। আজ যে যোগাড় করেছি, তাতো শুনিইছ | 

প্র,মো। হুজুর আমি শুনিছি সে নাকি গর্ভবতী আছে। 

হায়। নাহে নাসেকোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না। আমি 
কালও দেখেছি, ওসব ভে! কথা । আমাকে ভয় দেখাবার স্গন্ত মিছিমিছি 
একট] রটনা কর্ছে, আমি তাইতেই প্রায় ভুলে গেলেম আরকি! একি 
ছেলের হাতের পিঠে । 

প্র, মো। (হেটমুধে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, 
কিন্তু আমি ধেন শুনেছিলাম সে সত্য সত্যই গর্ভবতী । 


হায়। হ'কৃতায়ক্ষতি কি? [ চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ ] 
হায়। চাপাকদাস। খবর কি ?। গাল ভরে চিনি দেব, ন1 ছুটে। ছিটে 
টান্বে? 


চ,মো। (কুজ হইয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া) ছিটেফোটা কাজ নয় (নিঃশ্বাম 
ত্যাগ ) সব দফারফা1--- 

হায়। সেকি? একেবারেই যেশেষ কলে? ব্যাপারখানা কি? 

চ,মো। কোন মতেই না। সেহাত মুখ নেড়ে কতকি বললে! আরো 
বল্পে, এদের ওপর হাকিম থাক্তো তা হ'লে এর শোধ নিতেন। কি আশ্চর্য । 
মেয়েমান্ষের এমন কথা । কষ্ধমণি আরও অনেক বল্লে। সে কথা বলবে 
না» আর এক সময় শুনতে পাবেন। 

হায়। কি? তারম্বামীকে এনে কানমলা, নাকমল। দিচ্ছি, খাড়া ক'রে 
রেখেছি আর ভার এতবড় আম্পর্ধী। মেয়ে মানুষের এত হেম্মত 1১১ হাকিম 
দেখায় আমাকে ! তবে এর প্রতিফল এখনি দিচ্ছি। আর ব'লতে হবে না 
আমি সব বুঝতে পেরেছি । আপনি সর্দারদের ভাকুন। 

[ চতুর্থ মোসাছেবের প্রস্থান ] 
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প্র, মো। আপনার উপরে হাঁকিম দেখাতে চায়, এতদুর বুকের পাট! 


আমি-- 
ছায়। এখনি তারে ছাকিম দেখাচ্ছি । বড় সতী হয়েছে। সতীপনা 
এখনই মালুম পাওয়া যাবে! 


[ জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের গ্রবেশ ] 

জামাল। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) 

হায়। দেউড়িতে ধত সর্দার আছে, সব ঘাও। মোল্লাকে জরুকো১২ 
পাকড় লাও, মোল্লাকে ছেড়ে দেও! আমি মোল্লাকে চাই না, চুরক্পেহারকে 
চাই! 

জামাল। হুভুর আমরা চাকর, ধে হুকুম কেরন তামিল কর্ষোই। 
কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই। 

হায়। তোমাদের কি? এর জন্ম ঘদি আমার সবর্বদ্দ খায় তাও 
খ্বীকার ৷ নুরুদ্ধাহার কেমন সাচ্চা দেখবো । আর বিলম্ব করো না, এখনই 
যাও, আর সহ হয়না। মেয়ে মানুষের এত বড় কথা! 

জামাল। হুজুরদের হুকুম, চ'ল্লেম 

[ সেলাম পুব্বক জামাল ও কামালের প্রস্থান ] 

হায়। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, ঘ] অদৃষ্টে থাকে তাই 
হবে| (তৃ, মোসাহেবের প্রতি) পে টান না? 

ত,মে৷। (গুলি টানিতে আরম) 

গু, খো। (আগুন দিতে অগ্রলর। 

হায়। নু স্থছুটান্! কেউ একটা গান ধর না৷ - 

তু, মো। আচ্ছা ছিটেট! ওড়াই।' 

গু খো। কর্তা আমি নারাদিন কিছুই খাইনি। 

হায়। কিছুই খাস্নি, এই থে এত ছিটে খেলি । 

গু, থো। কর্ত! না, জলটুকুও মুখে দেই নি। 

তু, মো। আচ্ছা! এই দুটো পয়স! নে বাজারে জলপান কিনে থেগে ঘা! 
(ছুটি পয়স। দান) [ সেলাম পূববক গুলিখোরের প্রস্থান ] 

হায়। একট! গান ধরে। না। 

তু, মো। আচ্ছ!। (মোচে১৩ তা দিয়া একটু চাট্‌ খাইয়া) তবে একট? 
মধ্যমান গাই। 


১৪৮ উনিশ শতকেন প্পণ নাফ 


রাগিণী জঙ্গলা-_তাল আড় খেম্টা। 
থে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টান্লে পরে। 
দুগালে চারু চড়, লাগাই তার, দেখ! পেলে রাস্তার ধারে । 
ষে পেয়েছে গুলির মজা, উড়ছে তার নামের ধ্বজা, 
মনে মনে হয় সেরাজ। যখন, আড্ডায় এসে আড্ডা করে।, 
ছু চা'র ছিটে উড়িয়ে দিলে, চতুবর্গ ফল্টী ফলে, 
নবাব জা কাছে এলে, 
কে আর তারে কেয়ার করে? 
নয়ন ছুটী বুজে বুজে, ঢুলি যখন মাথায় গুজে, 
সর্গ মর্তয দেখি খুঁজে, তেমন মজ। নাই সংসারে! 
(প্র, মোসাহেব ব্যতীত সকলের উচ্চৈত্বরে গান। 
প্র,মো। এই বুঝি তে[মাদের মধ্যমান? 
তৃ,মো। নয়? তবেএটাকি? ভায়। ভারি কালোবাত |১৪ 
প্র, মো। ওরে তোর মাথা | এটা আড়খেম্টা, আর বাগিণী শঙ্কর! 
তৃ,মো। কেজানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্কর! | 
হায়। (উষ্ণভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ, কর। (উচ্চৈঃম্বরে) ওহে | 
তোমর! কি পাগল হয়েছ? একটু চুপ কর না। (মোসাহেবগণ পূবর্বমত 
উচ্চরবে তাকৃলাকৃসিন ধিনিতাক্‌) 
হায়। [হস্ত দ্বার। বিছানায় আঘাত; চুপ কর নী, তোমাদের কাগুজ্ঞান 
নাই। ওদিকে যে ভয়ানক গোল হু'চ্ইে। (মোসাহেবগণ নিম্তন্বী । 
হায়। শুনেছ? বড়ই গোল হ'চ্ছে। চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা 
ঘাক্‌। 
সকলে। চলুন, আপনি খাবেন আমরাও যাচ্ছি। 
(উচ্চৈঃত্বরে আল্লা! আল্লা করিয়া সকলের প্রস্থান) 
(নেপখো-উচ্চৈঃত্বরে-ছোট বিবি ম'লেম, আমায় নি চক্পো, এইবারে 
গেলেম ।) 
(দ্বিতীয়বার নেপখ্যে--এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই 
মহারাপীর তোর! এগোরে |) 
( পটক্ষেপণ ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
তৃতীয় গর্ভ 
কোশলপুর 
হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখান। 


( মোসাছেবগণ, সর্দীরগণ এবং হায়ওয়ান আলী চকমেহার হন্ত ধরিয়া 
দণ্ডায়মান । ম্ুরুন্নেহার হেট বদনে কম্পিত] ) 

হায়। কেমন? এখন তো হাতে পঁড়েছ। এখন আর কে রক্ষা কব্বে? 
বাড়ীতে বসে বসে যে বলেছিলে ও'র উপরে কি ছাকিম নেই? কই কাকেও 
দেখতে পাইনে? তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! এসে 
রক্ষা করে না! সতী-সতী ক'রে বড় ঢুলে প'ড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় 
খাকবে? আমার হাতে তে। পড়তেই হলো, তবে আর এত ভিরকুটা ক'জে 
কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাও তো দেখলে? আরও এখনি 
দেখতে পাবে জান! এতদিন আমার জান্কে ষে এত হুয়রাণ করছে জান! 
এন তার প্রতিফল দিই | 

চুর । (সকরুণে) আপনি সব কর্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, 
আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ| জাত মান রক্ষা কর্তেও 
আপনি প্রাণ রক্ষা কর্তেও আপনি । আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার 
বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত.কুল রক্ষা কর্ধেন | 

হায়। এইযে তাই কঙ্ছি! [শুকুয্লাহারকে টানিয়া লইতে উদ্ভত) 

সর | (মাটীতে গড়াইয়। পড়িয়া দরোদনে। আমায় ছেড়ে দিন! গলায় 
কাপড় দে বলছি--আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার মেয়ে, আপনি 
আমার বাঁপ। আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পড়ি, ছেড়ে দিন! 

হায়। (রুমাল দ্বার মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি। 

ছুর। (গোঙ্জাইতে গোঙ্গাইতে) পায়ে ধ--র,--আমা-- 

হায়। (যোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা ছুইজন হারামজাদীর পা ধরুন, 
আমি হাত ধরে টেনে নিচ্ছি। 

[ তৃ, এবং চ, রেগে পদ ধারণ এবং খ! সাহেব কর্তৃক লব্ঘমান। ছুরক্সেহার়কে' 
আকর্ষণ ও প্রন্থান ] 

ঘ্বি,মো। (ক্ষণচিস্তার পর হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি এতে থেকি 
ক'রে বসেন তার নিশ্চয় কি? কিন্ত এর ভোগ শেষে ভূগতেই হবে | 


১১৩ উনিশ শতকের দর্ণ- নাটক 


জাম । দেখুন আমরা চাকর ; হুকুম করলে আর অছুল+৫ কর্তে পারিনে। 
এ কাজট! বড়ই অন্ঠায় হ'চ্ছে | মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জবরাণ | ৯৬ 
কাজট] বড় অন্যায় হ'চ্ছে! কি করি? এর অধীনে থেকে একেবারে 
সর্বনাশ হবে' এর তো দিগবিদিগ কিছুই জ্ঞান নেই, ন্যায় হ'ক, অন্যায় 
হ'ক একটা ক'রে বসেন, ঘা ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল 
থাকাই ভার। আজ আবুমোল্লার ঘা দশা হ'লে! কোনদিন বা আমাদেরই 
ঘটে। (হায়ওয়ান আলীর পুনঃ প্রবেশ) 

' ছায়। ওহে তোমরা এখানে কি ক'চ্ছে!? তোমর! বুঝি ভাগ চাও না? 

যাও না -এমন দিন আর কবে পাবে! 

প্রঃ মো। আচ্ছা যাই (প্রস্থান) 

হায়। । সর্দারগণের প্রতি) তোমরা আমায় বড় খুসি করেছ, আমি 
মনের মত খুসি কার্বো। 

জামা। হুজুর! আমরা--হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে. তবে 
দেখবেন শেষে যেন একেবারে ডুবে ন! মরি। সময় বড় খারাপ। নাবেক 
আমল ছলে এত ভাবতেম না। 

হায়। তার জন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে--মামলা আছে, আমি 
আছি। যত টাকা লাগে, বেপরওয়া,»৭ জান কবুল।১৮ জামাল ওকেকি 
ফরে ধড়ে? 

জামা। আমর] এ সেই কোটার পিছনে দীড়িয়ে ছিলুম। কোন মতে 
আর ফাক পাইনে। অনেকক্ষণ পর কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাড়াও 
আমি বার থেকে আসি। আবার শুনলুম, যাও চাদনির রাত ভয় কি? তার 
পরেই দেখি যে ম্ুরুন্েহার বাইরে এয়েছে। তখন একেবারে লাফিয়ে ধ'রে 
শূন্তে শুন্তে আস্তে লাগলুম | ও কেবল মুখে বল্লো ছোট বিবি ম'লেম। তার 
পরেই আপনি গিয়েছেন । মোল্লাকে যে ভাবে তাড়িয়েছি তা তে। দেখেছেন । 
হুজুর আমর যেন নষ্ট না হুই। 

হায়। তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি? 

জামা। হুনুর | সে ঘথার্থ, কিন্ত আমরা গরিব সেইটি যেন মনে 
ধাকে ! 

হায়। মনের মত বকৃসিস কর্ধবো!। (প্র, মোসাহেবের প্রবেশ ) 

প্র, মো । হুজুর, সর্বনাশ হয়েছে ! 

হায়। কি হোলে? 


জমীদারার্গন ১১১, 


প্র,যো। আর কি দেখছেন, হরন্পেহার কেমন কর্ছে বুঝি বাচে না! 

হায়। বটে। (জ্রন্তে উঠিয়া) 
- প্রমো । তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না-- 

[ উভয়ে প্রস্থান এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দারগণ অপর 
দিক দিয়! বেগে পলায়ন । ] 

জামাল। অনৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না। 

[হায়ওয়ান আলী মোসাহেবদ্ধয়ের সাহায্যে হাত পা ধরিয়] মুরুয়েহারকে 
লইয়! প্রবেশ ] 

হায়। ( যাটিতে রাখিয়। ) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই 
নয়, ও এক কাপ, ক'রে রয়েছে ! 

ঘি, মো। না, না, দেখুন ঘথার্থই গর্ভবতী ছিল, এ দেখুন তলপেট 
তোলপাড় করছে। 

হায়। (নিকটে যাইয়া! বিশ্বয়ে) ঘখার্থই গর্ভের ক্ষণ দেখা খাচ্ছে, 
তলপেট অত নড়ে কেন? 

্ছর। (মৃছুত্বরে ) হা খোদা | আমার কপালে এই ছিল? নারীকুলে 
জম্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্তেপাল্পেম না। হায় এই জন্যে কি আমার জন্ম 
হয়েছিল, জন্মেই কেন মরে গেলুম না! তা হোলে এত যন্ত্রণা সইতে 
হতো! না। না! কুলেও খোটা হতো না। কি করি উপায় নেই, এ 
ছুঃখ কাকে জানাব? এমন সময় গ্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে না! 
মা বাপের মুখ দেখতে পেলেম না! প্রতিবাসীরা আমাকে দেখতে 
পেলে না! ( দীথনিশ্বাস) হা খোদা! তোর মনে এই ছিল? জমিদার 
হয়ে এমন কাজ ক'লে? ধর্শের দিকে চাইলে না। এত কণ্ঠ কি আর 
এক প্রাণে সয়? হায় হায় এদের দমন কর্তা কি আর কেউ নেই? 
এদের উপরে কি আর হাকিম নেই? ছায়হায় জাত গেলো, দেশজুড়ে 
কলঙ্ক হোলে; প্রাণও গেল স্থতু আমার প্রাণই যে গেলে, তা নয়, পেটে যে 
একট। ছিলে তারও গেলে।! খা সাহেব! আপনার মনে এই ছিল? এই 
কল্পেন? খোদায় আপনার বিচার কর্ধবেন! শুনেছি যে মহারাণী সকলের 
উপরে বড় ; আমর! যেমন তোমার গ্রজ1 তুমিও তেমনি তার প্রজা। তিনি 
কি এর বিচার ক্রেন না। প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না? মা! 
মা! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ হ'চ্ছে তুমি 
কি দ্ধানতে পাচ্ছে! না? কেবল বড় বড় লোকই তোমার প্রজা? আমর! 
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গরীব বলে ফি তুমি আমাদের মা হবে না? ম। -আ--মার_-আ--মাঁ- 
সয় না, মামা ম1 আমি মেয়ে দয়া-কর - তো-পাঁয়_( মৃত্যু ) 

হায়। ওহে যথার্থই মলে1। (নিকটে যাইয়৷ নাসিকার হস্ত দিয়া) নিশ্বাস 
নাই। মরেছে, না এ যে তলপেট নড়ছে। কই আর নড়েনা, বুঝি 
পেটেরটাও মলো৷। (বৃকে হাত দিয়া) একেবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর নাই 
( কিঞ্িৎ ভাবিয়া! ) এখন উপায়? (প্র, মোসাহেনের প্রস্থান ) 

দ্বিমো। আর উপায়! তখনই তো বলেছিলাম য। কর্ধেন আগে পিছে 
বিবেচনা করে করবেন। এখন তো খুনের দায়ে ঠেকতে হ'ল। 

হায়। চুপ! চুপ! খুনখুনক'রোনা। যা হবার তা হোলো, এখন 
কিকরাযায়? অদৃষ্টে যা থাকে তাই হুবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হুবে। 
রাত থাকতে থাকতে এর একট! উপাঁয় কর] চাই। 

ঘ্বিমো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুইনেই। আমি একেবারে জ্ঞানশৃন্ত 
হয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন। 
হায়। জামাল! তোমার বিবেচনা কি হয়? 

জামা। আপনি যে হুকৃষ করেন তাই কর্ধো। এতে আর আমাদের 
বিবেচন! কি? 

(প্র, মোসাহেব এবং নিজ্রোখিত বেশে পিরাঞ্জ আলীর প্রবেশ ) 

মিরাজ । আরে পাজিরে। এমন কাজ কল্পি? একবারে হাবু খার 
নাম ভূবালি? তোর কি কাগু জ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে 
গেলো? লক্ীছাড়া আর কি মরবাঁর জায়গ৷ ছিল না 7? এমন কাজ কিকর্ডে 
হয়? যত গোয়ার এক ঠাই জুটে এই কাজ ক'চ্ছে। পূর্বপুরুষের নাম গেল, 
তুই কি একেবারে পাগল হোয়েচিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ 
বুদ্ধিকে দিলে? (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি ) এখন মুখে কথা নেই। পাজিরা 
এখন যেন কেউ নয়। সব্বনাশ কল্লি। জুটে পুটে মজালি। রাগ আর 
বরদাস্ত হয় না _( বি, মোসাহেবকে মুষ্ট্যাঘাত) তোরাই আমার সর্বনাশ কষ্জি। 
তোদের কু পরামর্শতেই হয়েছে ! 

ঘি, মো। দোহাই আল্লার! কোরাণের কিরে। আপনার গা ছুয়ে 
বলতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ কর্বেন না। 
তাঁকি উনি শোনেন, উনি না একজন। 

সিরাজ । জামাল তোরাই আমার সর্বনাশ কলি। তুই কি এই 
ব্দমাইসের ধলে মিশে গিছিস্‌। | ্‌ 
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জামা। আমি কি আর কব্বেণ? হুকুম কল্পেতো আর অহুল কর্তে 
পারি নে। 

মিরা । আর নব বেটার কোথায়? 

জামা । সব পালিয়েছে। 

মিরা । (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পব্যস্ত হেটমুখে চিন্তা ) 

হায়। এখন কি হবে? উপায়? বাচবার উপায় কি? এখন কিআর 
সেদিন আছে? এইহাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কম্ম করেছি, 
সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হোতো না। পাঁজর শোনেও নাই। 
আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন। আর আমরাও কত কি 
করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবিনে। 

জামা । তা বলে আর কিহবে? এখন বাচব|র পথ দেখা ষাক। 

সিরা । এক কাজ কর! যাক, রাত শেষ হয়ে এল। আর উপায়ই এখন 
হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্প।র বাড়ীর 
উত্তর দিকে খেজুব বাগনে ফেলে আমা যাক। শেষে নিবে যা থাকে, তাই 
হবে। ভোর হোলে। নেও নেও--উঠ উঠ আর দেরী করে৷ না। 

দ্বি, মো। হুজুর খ। বলেন সেই ভালঃ চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। 
রাত ফস1- হোয়ে এলো! (নেপথ্যে ছুইব|র কুক্কুট ধ্বনি) এ হয়েছে আর 
পাত নেই, ধর ধর। 

মিরা । জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে । 

জামা। [| কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে ] তবে আর দেরী কর 
নয়, ভোর হয়েছে । এই সেই পাগল ৫বরগী ব্যাট। গান গচ্ছে। কোম।লের 
প্রতি) কামাল ধর ভাই, একট। মেয়ে মানুষকে নে যেতে আবার আর 
কেউ কেন? আমর] থাকতে বাবুর৷ হাত দেবেন । 

[জামাল ও ক|মাল কর্তৃক খশবদেহ লইয়! গমনঃ পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখ 
সকলেন প্রস্থান ]। 

( পটক্ষেপণ ) 
নেপথ্যে গান 


রাঁগিণী ললিত-_তাল জলদ্‌ তেতাল 
'চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন ঘনায়ে এলো । 


সারানিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল | 
নীল-৮. 
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মায়াবিনী এই নিশি, আসল্‌ ঘুষ্পাড়ানী ম।সী, 
ভোগ দিয়ে সর্বনাশী, সার কথাটা ভুলিয়ে দিল ! 
শিষ্ট ধারা নিশিষোগে, রয় কি তার! নিদ্রাযোগে? 
মনে রেখে সেই পদযুগে, যোগে ম'জে জেগেছিল। 
দুষ্ট লোকে বেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা 
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল ! 
তৃতায় অন্ধ 
প্রথম গর্ভান্ক 
আবুমোল্লার থেজুরবাগান। 
(কনষ্টেবলছুয় নুরন্নেহারের শবের পার্থ দণ্ডায়মান) 
প্র কণ। বাবু ঘে এতক্ষণও আসছেন না? 
ঘ্বি,কন। উটতে পাল্পেতে। আসবেন! 
প্র কন। সেতো আর নতুন নয়। 
ঘি,কন। তাতে আর কি নতুন পুরাণ আছে? বেশী মাত্রা হোলেই দিন 
কাবার । আমার ঘে লক্ষ্মী কাদে ভর করেছেন তিনি তো-জানই আর কি! 
[ কাস্তে বগলে তামাকু টানিতে টানিতে ছুই চাষার প্রবেশ ] 
প্র,চা। এগায় বাস্তবিব হয় না। ও গেল না, ওরে ধরে নিয়ে এই কাগুট! 
করেছে ।_ জমিদার বহুত আছে, অনেক জমিদারের নামও শুনেছি । এরা 
কেমন বাব! টু 
দ্বি, চ]। মামুজি, কিনকমে মাল্লে? 
প্র, চা। আমি কি দেখতে গিছি? 
ঘ্বি, চা। বুঝিছি, বুঝিছি ও ব্যাট1 বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে 
ঠিক জের বেলা আম!গোর বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই 
বেড়ায়। পাছ ছুয়োর দিয়ে বাড়ীর মন্দিও১ আসে, বেটার চাল-চলন বড় 
খারাপ মামুজি তুমি শোননি, এ সেই দহিনং পাড়ার জোল। বড় হ্যাকমত৩ 
ক'রে বলেছযাল। উনি তে৷ তার মেয়েকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন, 
সে বল্পে৷ হুজুর দিনে মুনিব ব'লে মানবো, নাতিরে অজায়গায় দেখলি আর 
হাকিম ব'লে ম্তাত৪ কব্বে? ন।। 
( ইনিস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ ) 
ও মামুজি, ওই সাএব ( পলাইতে উদ্যত ) 
ইনি। খাড়া রাও, কাছ। ঘাত হায়? 
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প্র, চা। ( ই'কা ফেলিয়া করঘোড়ে); কর্তী! আমরা কিছু জানিনে। 
ইনি। (শবের নিকট যাইয়া) এই মেয়েনোকটি কে? কি হয়েছে? এ 
রকম এখানে পড়ে কেন? 
প্র, চা। মরে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে। 
আবু। ধন্মাবতার আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ী হয়েছে। 
হজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল (সক্রন্দনে হায় আমার কি হবে? 

ইনি। (কনষ্টবলের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছে। ? 

প্রঃ কন। এইভাবেই দেখেছি। 

ইনি। লাম উন্টাও। 

প্র“কন। (রূপ করিয়]) এই তো দাগ জখম দেখছি। 

ইনি। কোথায়, কোথায় দাগ জখম আছে দেখ। 

প্র, কন। হুজুর এই পিঠে পাজরে গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর 
অধোদশে ফুলো আর থান থান রক্ত । 

আবু। হায়, হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? ( কপালে আঘাত 
করিয়া) হায়! খোদ। এই ক'রে এই দেখালে। 

ইনি। দুজন কুলি বোলাও। 

প্র, কন। এ দুই ব্যাটাকেই ভাকি। 

ইনি। আচ্ছা, লে আও । ডাক্তার সাহেবের কাছে ল।স পাঠাতে হবে। 

প্র, কন। 'ছুই চাষাকে ধৃত করিল) তোদের লস নে জেলায় যেতে হবে। 

প্র ৮। কণ্তা আমর] মোসলমান, মর] মানুষ ছু'তে পাবেধ না। 

দ্বি,চা। আমাদের জাত যাবে, আমি পাব্বে? না। 

প্র,কন। কিপাব্বিনে পার্ডেই হুবে (ঘাড়ে ধরিয়া) শাল। পাব্বিনে, 
উঠাঁও লাস উঠাও। 

দ্বি, চা। নাবাবা। মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমর] পাব্বোন।, 
আমাদের জাত যাবে । একাম আমাদের নয়। 

প্র, কন। |মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত লাস নে। 

স্বি,চা। এই নিচ্ছি। [ চাষাধয়ের লাস লইয়। প্রস্থান ] 

ইনি। জমিদারের পক্ষের লোক কোথায়? 

প্র, কন। হুজুর, তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে-_- 


চলুন। | 
ইনি। আচ্ছা চল-_- [ সকলের গ্রস্থান ] (পটক্ষেপণ) 


তৃতীয় অঙ্ক 
দ্বিতীয় গর্ভান্ক 
বিলাসপুর | 
ম্যাজিষ্রেট সাছেবের কাছারি। 


(ম্যাজিট্রেট, কোর্ট ইনিস্পেক্টর, কয়েকজন অ|সামী, আবুমোল্লা এবং উকীল 
মোক্তার, দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত । ) 

ম্যাজি। হামি আর সাক্ষী চাই নে। 

কোট, ইনঃ। (নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন মাক্ষা 
উপস্থিত আছে । | 

ম্যাজি। নেই, সাবুদ্ হুয়। (ফরিয়াদির মোক্তারের প্রতি) টোম্রা কুচ 
সওয়াল? হায়? 

মোক্কা। ধম্মাবতার (গাত্রোখান) 

উকি। (আসামীর পক্ষে) ধশ্মাবতার- 

ম্যাজি। ও ছ'টে পারে না, ট্রমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃতা 
শেষে হ'টে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি, টোমার আর কি আছে? 

মোক্তার | (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়। এবং মোচে ত1 দিয়া) 
ধর্মাবতার! এই মোকদ্গমার বাদী আবু মোল্লা এরজা। আসামী হায়ওয়ন 
আলী জমীদার। প্রজ। মোল্লার/ন্ত্রীকে বলপূরধবধক ধরিয়া আনা, বলাৎকার 
করিতে থাক1 ও তদ্‌হেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হুইয়াছে। আর সেই জমীদার, 
সেই জযীদার আসমা আর কয়েকজন আসামীকে সঙ্গে করিয়।! প্র।ণভয়ে 
কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধানমাত্র নাই । ইহাতে স্পষ্ট জ।না যাইতেছে ষে 
আসামীগণ সম্পূর্রপে দোষী ও অপরাধী। ধশ্মাবতার! খোদাবন্দ! 
হাপওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়। থুবড়ি) হায়ওয়ান আলা খ৷ জমীদার। মপন্থলে 
প্রজার হর্তাকর্ত| জমীদার | তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিশ্পত্য 
করিয়া থাকে- গ্রজার পরস্পর বিবাদ নিপ্পত্ হু'ক্‌ বা না হ'ক আপনি নজরের 
টাক। হলেই হল। প্রজার! শাসন ভয়ে মুখে কথ! নাই, জমীদার যা বলেন 
কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন 
মতেই প্রজা! বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার 
একেবারে অগ্িমুধ্তি হইয়া তার ভিটেমাটী একেবারে আলিয়ে ছারখার করে 
দেন। আর ইহাও অগ্রকাশ নয় যে-- 


জমীধারদর্গণ ১১৭ 


ম্যাজি। চুপ, চুপ আসল কথা বল--. 

মোক্তার। খোদাবন্দ ধর্মাবতার |! এই মকদ্দমায় জমীদার স্বম্নং আমামী 
স্থতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়, তবে যে হুর এতদূর হয়েছে মে কেবল সত্যি 
ঘটন| বলেই হয়েছে । নতৃব1 গরীবের সাধ্যি কি যে মকদাম! করে। হায়ওয়ান 
আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন-- (রায় দর্শন) ইতিপূর্বে 
সাছেবজাদ! হাকিমের আমলে এক হিন্দু শ্্রীকে জাবরাণে” ধরে এনে সতীত্ব 
হরণ করেন। এ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন 
ন&ঈ করেছেন, মাথ] থেয়েছেন, জাতপাত করেছেন, সে আমি বলতে চাই নে। 
ধর্মাবতার ওদের নিষ্টরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান ছ।কিমের 
রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন 1) 

উকীল। ধর্শ[বতার মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ বকে গেলেন এ মকদম। 
সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে - জমীদার 
প্রজার প্রতি দৌরাঘ্ম্য করে-জমীদার প্রজার সব্বন্থ হরণ করে-__সে কথ! 
এ মকদ্দমাঁয় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই; হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে 
পারে,তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধন্মপরায়ণ, বয়স এ পর্যস্ত ৪০ 
বৎসর হয় নাই। তার দ্বার এমন কাজ হওয়৷ কথনই সম্ভব হয় না। কেবল 
মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথা। নালীশ উপস্থিত হয়েছে, কোন সাক্ষীতেই এমন 
স্পষ্ট প্রমাণ দ্ধেয় নাই, থে আমার মক্ধকেল মুরন্নেহার আওরতকে জবরাণ 
বলাংকার করেছেন, আর সেই বলাতৎকারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, 
ফরিয়াদী আনু মোল্ল1 বড় ফেরেববাজ।৯ 

আবু। (েলবস্ত্রে অগ্রসর হুইয়া) ধশ্নাবতার আমি নিতান্ত গরীব, আমার 
সাধা কি যে, জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা1! করি? হুজুর সে-_ 

ম্যাজি। চুপ চুপ--(কোট্টসব-ইনিস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড়। 

কোর্ট ই:। (বিপোর্ট-পাঠ আরম) ফরিয়াদীর স্ত্রী ছুরম্নেহার আওরতের৯০ 
মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়গণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন 
আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের৯১ মন্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের 
তালুকদার ১নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও ত্য ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত 
গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাী লাল বিহারী নাহার 
জমাজমী লইয়! বিবাদ ও মনবাদ১২ হওয়ায় ছায়েল মজকুর এ খাদিগের 
আশ্রিত লোক থাকিয়া! এদানিক তাহাদের অপসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও 
বাধ্য হওয়ায় ছায়ওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট দ্বভাবের মন্গয্য বিশেষ উক্ত 


১১৮ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও দ্ীয় কু প্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও 
অন্গগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণপের সহিত জোটবদ্ধ হুইয়! অমুক তারিখে 
অধিক রাতে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়। 
ছায়েলের স্ত্রী গ্রত্নাব করার জগ্ত ঘর হুইতে বাহির হইলে তাহাকে বলপুব্বক 
ধৃত করিলে এরস্ত্রীসোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া! সোর করায় 
তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন বারা হুটাইয়! স্ত্রী মজুকুরার মুখাদি বন্দ করিয়া 
হতাসাঙ্গে শৃন্ভভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্ব বারি বৈঠকখান। ঘরের মধ্যে 
লইয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া বলাংকার কর! ও নানা মত অত্যাচার করিয়! কষ্ট 
দিয় হৃত্যাকর স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং হুইতে ১* নং 
আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২। ৩৫৪ | ৩*২। ৩৭৬ ধারার 
অপরাধ ক্রমে ধৃত হুইয়! ইত্যগ্রে ফৌজদারি আদালতে চালান হইয়াছে ১ নং 
প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়! পলায়ন 
করায় অনেক তপাসে এ ধাৰত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়! স্থানে স্থানে সন্ধানী 
লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যখোচিত চেষ্টা! খাকিয়। (এ) ফারাম সহ 
আবশ্টকায় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠানে৷ হইল । আর সিরাজ আলী মজকুর 
অপরাধী ভ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়! রাখা অর্থাৎ দণ্ডবিধি 
আইনের ২০২ ধারার অপরাধে কর! প্রকাশ ও যে জন্ত জামানত থাকাতে 
তাহার গ্রেঞ্ধারি ওয়ারেন্ট প্রচার হওয়ার জন্ত কোর্ট ইনিস্পেক্টর মহাশয় দ্বার! 
প্রার্থনা করিয়! বিদিতার্থ নিবেদির্লেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি । সন 
তারিখ মাস 

ম্যাজি। ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায় ? 

কোর্ট ইঃ। নখিতেই আছে। 

ম্যাজি। (নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছুকাল পরে বায় লিখিতে আরম্ত 

বং কোর্ট ইনল্পেক্টর দ্বারা পাঠ) 

লা ইঃ। হুকুম হুইল যে গড়হাজিরা আসামীগণেরর নামে ওয়ারিন 
করিয়। গ্রেপ্ডার হয়, আর হাজিরা চালানী আলামীগণকে দায়র1 সোপর্দ কর! 
গেল । 


সন তারিখ মাস 
(পটক্ষেপণ) 


তৃতীয় অঙ্ক 
তৃতীয্ম গর্ভা্ক 
বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত 
[দায়রা বিচার] 
(জজ, উকীল, ব্যারিষ্টার,--আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, 
আরদালী, জুরীগণ ও দর্শকগণ) 


পেস্কা। (জজের নিকট গিয়া) হুজুর, জুরির সংখ্য পূর্ণ হয় নাই একজন 
গরহাজির। 

জজ। ডেকে আনতে পার। 

পেস্কা। (দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সংকেতে ডাকিল) আপনি এদ্দিকে 
আহ্ন। 

দর্শ। (নিকটে যাইয়া) বলুন। 

পেস্কা। আপনি জুরি হরে পারেন? 

জজ। আপনি কে আছে? 

দর্শ। খোদাবন্দ আমি আমি :যোড় হাত) না না খোদাবন্দ কিছু 
কনর নাই, আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়েমুড়কী পতন) 

জজ। নেই টোমার জুরি হ'তে হবে। 

দর্শ। দোহাই ধর্মাবতার আমার কোন কক্থুর নাই, আমি কিছু ঘাট করি 
নাই; আমি কোষ্টা১৩ কিন্তে যাচ্ছি। পথে গুনলেম ঘে আবু মোলার বৌয়ের 
খুনি বিচার হচ্ছে। হুজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি, ধর্মাবতার ভয়ে 
আমর গল। শুকিয়ে যাচ্ছে আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই 
ধর্ম -- 

জজ। নেই, নেই হাম টরমকো জুরী করে গা, টোমার। কা নাম? 
গোব্রোখানপুবর্বক শিশ দিয়! তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়। নৃত্য) 

দর্শ। (অক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই করতে 
পারেন, কিন্ত আমি কিছুই জানি না। 

জজ। (ব্যঙ্গ ভীতে) তোমার নাম ক্যা হ্যায়? 

দর্শ। (সরোদনে করঘোড়ে) আব.জান বেপারী হুজুর । খোদাবন্দ-- 

জজ। টোম এ চেয়ারমে বয়ঠো!। 

আব। (বেগে পলায়নোদ্তত) 
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জজ। পাকড়ো-পাকড়ো। (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে 
বসন) 

অঃব। (চেয়ারের একপার্থে উপবেশন করিয়া স্জুর | আমি কিছুই 
জানি না সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না। 

জজ। চুপরাও! 

আব। এইবাবই গেলুম ! (নিস্তক্ক)।বিচার আরম্ভ ।) 

পেস্কার। [জজসাহেবেব নিকট করযোড়ে] হুজুর, ছাপাই সাক্ষী আরও 
দুজন আছে। 

জজ। লে আও-. 

পেস্কা। (আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্ল1 সাক্ষীকে ডাক। 
(আদালত রীতিমত আরদালীব দ্বার] তিনবার ফোক্রানো) ১৪ 
[টিলে পাজামা, সাদ। চাপকান পরা, মাথায় পাগড়ী, তসবি গলায়, হাতে ঘষ্টি, 
বৃদ্ধ জিতু মোল্লা প্রবেশ এবং হলফ পাঠ] 

জিতু । আমার নম জিতু মোল্লা, বাপের নাম ফেন্ু মোল্লা, বয়স 
৬০1৭০ বৎসর মোল্লাকি ব্যবসা । 

জজ। মোল্লকিকি? 

জিতু । কোরাণ পড়ে আমরা মুবিদকে১ শেনাই, দুটো! আখেরেব 
কথা কই যাতে দীনছুনিয়াৰ ভালাই হবে! বিয়ে সাদার কলমা১৬ পড়াই। 
মানিকপীরের সিসি ফয়ত1১৭ দেই, আর মুরগী জবাই করি, হুজুর এই সকল 
কাজ আমার - 

জজ | (গাতোখান করিয়া) ট্রমি এ মকদ্দমার কি জানে? 

জিতু । আমি আবু মোল্লার কুটরম। যেদিন এই মামলার বাত হয়েছে, 
আমি সেদিন আবু মোল্লার খলিফা ঘরে১৮ বসে সারারাতি আল্লা আল্লা ক'রে 
জেহীব১৯ করেছি ; আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না । 

জজ। টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর? 

জিতু । সারারাত জেগে আল্লার কাছে রোন! পিট্‌না২০ করি। 

ব্যারি। নেই, ও বাত নেই, টম কুচ গোলমাল শোন হ্যায়? 

পেস্কা। হাকিম ভিজেস কর্ছেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল 
শুনেছিলে ? 

জিতু । সে রাত্রে কোন গোলমাল হয় নাই, এ সকল কেবল মিছে করে 
আবুমোল্ল! এদের বাদিয়েছে। 
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ব্যারি। টুমি মনধামে গে? 

জিতৃ। জোনাব! গেছলাম। আমি চারবার আজ২* করেছি। 

ব্যারি। মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে? 

জিতু । জানবে না ক্যা? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন 
করেছে। 

ব্যারি। আবু কেও মারা? 

জিতু । ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল। 

ব্যারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে-_ 

জিতু । (তসবিতে কপাল চুল্কাইয়।৷ মাথা নাড়িয়। আহা অমন লোক 
ছুনিয়। জাহানে আর নাই! বড় দিনদার, বড় দাতা; মক্কায় যাইবার সময় 
হামারে পঞ্চাশটি টাহ।২২ দেয়। , 

ব্যারি। হায়ওয়ান আলী নুরক্পেহারকে মারিয়াছে ? £ 

জিতু । ছেই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা৷ তোবা!২৩ সেকি এমন 
কাজ ক্্ডে পারে তা কনে হবার নয় ! 

ব্যারি। আচ্ছ। তুমি যাও। [কলম ছু ইয়া জিতুর প্রস্থান] 
[নামাবলি গায়ে, কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান সব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে 
গলে তুলসার মালা, কে কুড়াজালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে 
করিতে দ্বিতীর সাক্ষী হুরিদাসের প্রবেশ এবং পুব্বমত হলক.পাঠ] 

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস ; বয়স ৪৯1৫০ 
বৎসর । আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি । 

ব্যারি। আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন ক'রেছে ট্রমি কিছু জানে? 

হরি। (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃ রাধেকৃ+চ। আমি কিছু জানি 
না। 

ব্যারি। কিছু শুনিয়াছে? 

হরি। শুনেছি হুজুর । 

ব্যারি। ক্যা শুন! হ্যায়? 

হরি। হরিবোল ! হরিবোল ! শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে 
উঃ কি পাপিষ্উ !! হুরিবোল হরিবোল | 

ব্যারি। আবু মোল্লা! কেমন লোক? 

হরি, সে বড় ফরাববাজ,২৪ একদিন আমি - 

জজ। তুমিকি? ফেরব করিয়াছে ( উচ্চছান্ত করিয়। পৃব্ব বৎ ভুড়ি ও 


১২২ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


শিশ দিয়। ৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি করতঃ 
হান্তপুব্র্বক উপবেশন) তুমি একদিন তুমি কি? 

হরি। ভঙ্গুর! একদিন আমি, ভিক্ষে কর্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। 
ফাকি দিয়ে আমার ঝোল দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চাল গুলো ঢেলে নিলে; 
শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম । ও বেটা ফেরেববাজ ! ওর জালায় 
গ|য়ের লোক জলে মল। রাধেকষ রাধেকৃষ্ণ ! 

ব্যারি। মোলার স্ত্রীর চরিক্র কেমন ছিল? 

ব্যারি। (ছুই কানে হাত দিয়) রাধেগোবিন্দ। আমার মুখ দিয়া সে 
কথা বেরুবে না (দীর্ঘনিশ্বাস মেরে ফেলেছে কি জন্য --দীনবন্ধু ! 

ব্যারি। এই আসামীর1 কেমন লোক ? ৰ 

হুরি। বড় ভাল মানুষ । আর সেই জমীদার বড়লোক, বড় খান্সিক। 
গরিব লোকদের প্রতি তার ভারি দয়া । আমার বৈষ্ণবী যখন খা সাহেবের 
বাড়ীতে ধান তিনি কাপড়, টাকা, পয়সা, চাল দয়! ক'রে দিয়ে থাকেন! 

বা,উ। তোমার ঠৈঞ্জবীর নাম কি? 

হায়। কুষ্ণমণী। 

বা, উ। হুজুর মেই কষ্ণমণী | 

জজ। হা, হা, আমিজানে। 

(ভাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ) 

জজ। 170৬ 8৩ 9090? 

ডাক্তার | 11081215 !| 30166 56], 

জজ | 72168895916 5০901 ৪586, 120%/ 89 1৬818. ০01৭107241৬? 
2 10855 1006 86610 1067 001 2 10108 (1186. (মৃতুত্বরে) 12016 60810) 985 
1)01)61)8, 

ডাক্তার । 17178018 |] 906 19 10 09119805808 810 0315 1৪ (9 
৪6৮61)00 710060, 

জজ। 0107 (ঈষৎ হান্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তাঘাত) 
[9০0 900 1116 6০ £০ ৪০০18 ? 

ডাক্তার । ১68, 9106 15 81006. 

জজ। (আসামীর ব্যারিষ্টারের প্রতি) 708. 20130887418 10 
70011. 8100 1 00101 16159 06661: 60 (510 101৪ 09099816109 0180, 

ব্যারি । 5৪, 108৬৩ 20 ০০16০6013. 
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বা, উ। (দণ্ডায়মানপৃব্ব ক) হুজুর হরিদাল সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল 
আছে? 

জজ। ড/910, %৪£% (ঈষতক্রোধে) 9৪৮০০, ০৪০ 9০ %/81 (যৃদুদ্বরে) 
50801৬6৪116 1716 68106 706, 0101৭11,077/574+5 06100916892 
9186. 

( বাড়ীর উকিল নি:শবে চেয়ারে উপবেশন ) 
( ডাক্তার সাছেবের হুন্ডে জজের বাইবেল দান ) 

ভাক্তার। (বাইবেল চুম্বনপৃববক) ?4/ 12876 19 নি, 9. ০71খ- 
0174৯715885 72 96819, ] 81) (106 03, 9178501 ০1 736170991 
08817100, ] 11800 (06 ০০1০0001661 6%:210011)801010 01 (156 09৫5 01 
ব০০1610-1561)81, ৪ 1)6810)9 ৮০০৫ 1001176 01798, 986৫ ৪১০০৫ 
৮/61205 56819) 89170 ৮ (06 ০001০61-10-0108185 ০01 1)192117)081)918 
০1106 86801010. 130 1081108 ০01 6%91181 ৮1091010006 69610 01 1106 
£5106081 0100086 ৫1801)8186 ০1 01090 নিট], (0106 8810 0813 005 
10089 18121819 2010160060 010 018650106 ৪5/8% 6106 91881) 01 (171981 
97088580101 ০1 01099] 00961৮6, 811 011161 01851)9 101018৫ 
196816)9, (ত্রস্তভাবে) [2 209 0101701010, 8106 10086 1)8৬6 0164 ০0£ 
88180100108 80০9016%9 0100০ 01911). 

জজ। (মৃছুস্বরে )1/880 65 01810 0156896. (বাদীর উকীলের 
প্রতি ) টোমার কুছ সওয়াল আছে? 

বা,উ। ভাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে 
ষেস্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্মের নীচে রক্ত 
জম! হইয়াছিল এ কারণে কি ব্রেন ডিজিজে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ? 

জজ। হা, কেন ছবে না? ডাক্তার সাছেব কছিতেছেন) হোবে, 
হোবে। 

বা,উ। হুজুর ভাক্তার সাহেবকে এ সওয়ালট। জিজ্ঞাসা কর। উচিত । 

জজ। (বিরক্তি সহকারে মৃছুত্বরে ) ছুট! (ভাক্তার সাহেবের প্রতি ) 
[518 00588015 008 [0:90086 0150108186 ০1 006 9100৫ 010 66 
6৪109 8150 67085888001) 01 01006 06156801) 6156 8101) 01 (116 
01986, 0:০9০০০০৫ 8808087)50228 ৪0০০16%) ০1 636 01581 ? 

ডাক্তার ।. ( উচ্চছান্তপুর্বক ) হা হাছা! 1£ 6৬৫: ০) 01000006 


১২৪ উনিশ শতকে দ্পণন্নাটক 


60181850606 01 801560 161 09 1000 (7৩ ৪০টি ৮100৫ 9111 7১:০৫০৩ 
৪81080118609819 21১০2167 ০1 00০ 01810 ? 

জজ। তার কিছু সওয়াল আছে? 

বা উ। হুজুর, আমরা মেডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন 
সওয়াল নাই। ( উপবেশন ) 

জজ। (ব্যারিষ্টারের প্রতি ) [7০৮০ 900 809001106 6০ 8৪ 101. 
00110741417 

ব্যারি। (সাশ্চধ্যে ) 29০ 90০] 7 09 101২. 00খব0 4 ? 

জজ। 6৪, 

ব্যারি। 0816817)1) 1)096 3156 18 1991660019 1181)6. 

জজ। (ভাক্তারের প্রতি) 1050 9০90. ০80 809 7 81৮৩ 0) ০০010011- 
116189 €9 7479. 00110174৯1৬, 

ডাক্তার । 11)80009. ( প্রস্থান ) 

ব্যারি। । হুরিদাসের প্রতি) টুমি কোন কোন তীর্থ দেখেছ? 

হরি। গয়1, কাশী, পেড়ো৷ আর কত তার নামও জানিনে। 

জজ। ( ঈষৎ হান্পূর্বক ) টুমি লেখাপড় জানে? 

হরি। নাম সই কর্তেপারি। 

জজ। আচ্ছা, দস্তখত কর। [নাম সই করিয়। হবির প্রস্থান ] 

জজ। (বাদীর উকীলের প্রতি / বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন। 

[ পাচ মিনিটকাল উকীলের বাঙ্গাল! বক্তৃত৷ ] | 

[ পনেরো মিনিটকাল ব্যারিষ্টারের ইংরাজী বক্তৃত। ] 

আবু। দোহাই ধশ্শাবতার- আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে--বড় 
দৌরাত্ম্য হয়েছে । 

ব্যারি। টূুম চোপরাও । 

আবু। আমার বাড়ীঘর সব গিয়েছে জাত.ও গেছে হুজুর; আমার 
কিছুই নাই; ক্রেন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে । 

জজ। চুপ রাও। 

আবু। দোহাই ধর্ম অবতার । আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে--আমি 
নিতান্ত গরীব । 

জজ। চুপরাও। (কিঞিৎ পরে জুরীগণের প্রতি) 18 (86 ০886 
80110 ৩: 200 ? 


জহদারীমপ্থ ১২৫ 


জুরি। ( যথাস্থানে এক এক্য হুইয়। ) ৭০ ৪516. 
ব্যারি। (ছো। হো শব্দে হাস্তপূর্বক পুস্তকা্দি টেবিল হইতে হত্তেকরণ 
এবং জজের একটু খোসামোদ ) 
জজ। (রায় লিখিতে আরম্ত, ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ভিস্মিস্-_ 
আসামীগণ খালাস। (হাতে তুড়ী দিয় নৃত্য ) 
ব্যারি। (হাস্য করিয়।) সেকৃছেণ্ড। ( পটক্ষেপণ ) 
( নটীর প্রবেশ ) 
নটা। (স্বগত) হায়, হায় একি হলে।? হা! ভগবান তুমি কোথায়? 
হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল। 
“হায়রে পাতকি অর্থ! তোর লাগি ভবে-_ 
স্থধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত ! 
অবল] অমূল্য রত্ব সতীত্ব রতন, 
হরিল দুম্মতি পাপ পাষণ্ড বর্বর 
জমীদার ! ধন্মীসনে হলে! না বিচার ! 
কারে কই মনে দুঃখ কারে বা জানাই 
এ বারতা? শোকসিন্ধু উৎলিছে মনে- 
করে বাজানাই? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা? 
দুজন জিজ্ঞাস।-পাত্র সম্মুখে আমার-_ 
জ্বানাইব তারে যিনি সর্ধ নেত্রবান্‌, 
সধব দশী মহেশ্বর, জগত-কারণ, 
সব্বময় সব্বশ্রেষ্ঠ সব্বশাস্তা বিভু, 
ব্রৈলোক্য ঈশ্বর ধিনি, পরম ঈশ্বর-_ 
অন্থগত ধন্ম ধার সদ আজ্ঞাবহ, 
তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে-_ 
এইভাবে জিজ্ঞানিব কহ কহ দেব, 
হবে না কি দরিগ্রের এ ছুঃখ মোচন? 
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন? 
আরে বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তার কাছে, 
ঈশ্বর-প্রসাদে ঘিনি ভারত-ঈশ্বরী, 
যাচিল কেবল ভিক্ষ! ডাকি বার বার, 
কর মা কর মাদীনে কর মানিস্তার। 


১২৬ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


সঙ্গীত। রাগিপী ললিত--তাল আড়াঠেক]। 
কাতরে ডাকিমা! তোরে শুনম। ভারতেশ্ববী। 
অবহিত অবিচাঁর-আর বাচিনে মরি মরি ॥ 
থাক ম! সাগর পারে কু না হেরি তোমারে, 
রক্ষ মা প্রজ। কিস্করে, বিনয়ে মিনতি করি । 
অবল। সরল। সতা, তাহে ছিল গর্ভবতী 
সে সতাীর এ ছুর্গতি, উহ্ু মরি মরি ! 
সবল দুর্বল পরে, হেন অত্যাচার করে? 
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা! তোমার চরণ ধরি ॥ 
দয়! মমত। পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী, 
দীন দুঃখ-নাশিনী, ম| তূমি শুভঙ্করী )_ 
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি, 
করুণ কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী । (নটের প্রবেশ) 
নট। প্রিয়ে! আর দুঃখ কর্লেকি হবে? আমাদের কথা কে শুনে? 
আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়? হায়! চ'খের উপর এমন অন্যায় 
হলো? হায়! হায়! দিনছুপুরে ডাকাতি হলে! দীনহীন প্রজার ধন মান 
প্রাণ পধ্যস্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো! না। (ক্ষণকাল চিন্তা যাক্‌ 
আমাদের আর সে কথায় কাজ নাই। আমাদের কথায় কেব! কান দেয়? 
নটী। বলেনকি? আমাদের £এই কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের 
প্রতি কি কেউ নজর করুবেন না? 
[দ্বীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবু মোল্লার প্রবেশ 1] 
নট। আবার কি হয়েছে? উঃ কি ভয়ানক। 
আবু। আমার সবর্ঝনাশ ত হয়েইছে-_হায়ওয়ান আলী মোকদ্দম! জিতে 
আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে খানে ওয়ারাণ২৯ ক'রে ফেলেছে । আমার আর 
দাড়াবার লক্ষ৩০ নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধন মান প্রাণ সকলি 
গেলো, বিষয় সম্পত্তি ষ! কিছু ছিল কলি লুটে নিয়েছে । আমায় গ্রাম থেকে 
তাড়িয়ে দিয়েছে -আমার অন্ধ বস্ত্র কিছুই নাই। (ক্রন্দন) 
নট। কিনির্দয়!! কি নিটুর!! 
নট নটী। (উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত) রাগিণী ললিত --তাল আড়াঠেক। 
কবে পোহাইবে ভবে এই ছু'খ বিভাবরী। 
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবন। করি ॥ 


জমীদারদপ ১২৭ 
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে স্থখকর, 
নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার ছবি? 
ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ, 
তম কর নিবারণ নিবেদন করি £-- 
তুমি দেব সব্বময়, কাতরে করুণাময়, 
নাশ করি দীন ভয়, শ্রীপদ কমল ধরি ॥ 


যবনিকা পতন। 


প্রস্তাবনা! 


১। জমীদার-_জমির মালিক হিসেবে প্রজার কাছ থেকে ধিনি রাজন্ব সংগ্রহ করেন। 
রাজ। ও প্রজার মধ্যবর্তী রাজ প্রতিনিধি হিসেবে যাকে দেখা হয় । ২। পদবী--উপাধি। 

৩। কলিকালে-__পুরাণবণিত চতুর্থ যুগ। ৪। জানওয়ার-_( ফারসী জান্বর ) পশু-_-এ 
ক্ষেত্রে কাওজ্ঞানহীন বা! মনুগ্তত্বহীন। ৫। সহরে'"ঠাকুর--সহরে এদের খাতির করে না, কিন্ত 
মফংলে এয়া সন্মান লাভ করে। 

প্রথম অঙ্ক / প্রথম গর্ভান্ক 

১। পড়ছে নাবাগে আসছে না। ২। কারিকুরি-ফন্দী। ৩। পরক--পরখ। 
৪ দেউডিতে-__বাড়ীর প্রধান প্রবেশ দ্বার । ৫| পাঁকাড় লাঁও--ধরে নিয়ে এস। ও 
এখনকার'"" খারাপ-_এই ইংরেজ আমলের নিয়ম কানুন ভাল নয়; অর্থাৎ হাঁয়ওয়ান আলী 
শ্রেণীর অনুকূল নয়। ৭। রোজা-_ওঝা-_যে মন্ত্রাদি পড়িয়। সাপের বিষ নামার়। ৮। কমন 
ল'র- নধনাধারণের অগ্ভ যে আইন। ৯। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্ধশ্রেঠ, আল্লাহ 
সর্বশেঠ, আলাহ সর্বশ্রেষ্ঠ । আমি সাক্ষ) প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্ 
নেই। আমিসাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ বাতীত কেছই উপান্ত নেই। আমি সাঙ্্য 
প্রদান করছি যে, নিশ্চল্ন মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে 
নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রহুল। নামাজে উপস্থিত হও, নামাজে উপাস্থত হও। মঙ্গল 
লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও, মঙ্গল লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, 
আল্লাহ সর্ধশ্রেট । আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপান্ত দেই। .১*। অন্তঃকালে-_সৃত্যুয় সময়ে । 


প্রথম অন্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
১১। নেওয়াতী-__নির়মবদ্ধ ১২। কোমর খোলাই-_এক ধরণের উৎকোচ। ১৩। নসীবে-_ 
(আরবী নসীব) কপালে । ১৪। রেয়াত--(আরবী রলিআ'রত থেকে) খাতির 
প্রথম অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভান্ক 
১৫। জিয়ন্তে_বেচে খেকে । ১৬। কাবার-(পেতুগজ ৪০৪৮৩.) শেষ। ১৭। পচাশ 
রোপেয়! জ'়বানা-পঞ্চাশ টাক! জরিমাপ!। ১৮। ঘাট--অন্তার। ১৯। জাবতাক্‌-- 
এখন পর্ধান্ত । ২০। সু খোলকে...কছতা হায়-_..মুখ খুলে কখ! বলছে । ২১। ঘণ্টেকাদরমিয়ান-- 


১২৮ উনিশ শতফের ধর্গণ-নাটক 


এক ঘণ্টার মধো। ২২। চৌদ্দ পোয়! করে-_এক পা! উচু করে। ২৩। খুপন্থুরং--(ফারসী 
শক) খ্ব হুদার । ২৪। ঠারে ঠোরে--ইশার। ইঙ্গিতে। 
দ্বিতীয় অন্ধ | প্রথম গর্ভান্ 


১। বিচের-বিচার। ২। চ'কের- চোখের | ৩। পক্জপ্ত--পর্যযস্ত। ৪। পের্জার--- 
প্রজ।র। ৫| উল্কুড়-উলুখড়। ৩। গাজ...ওঠে--অহঙ্কার পড়ে। ৭। ভারতেশবরী-_ 
মহারাণী ভিক্টোরিয়।। 

দ্বিতীস্ম অন্ক | দ্বিতীয় গর্ভ 

৮ গুলিখোর-_-চওখোর (আফিম থেকে প্রস্তত মাদক দ্রধা, গুলি পাকিয়ে খাওয়া! হয়; 
তাই যারা এই মাদক দ্রব। থায় তাদের 'গুলিখোর' বলে। »। গৌরী--গড়াই নদী লাষে 
এখানে পরিচিত । এর ওপরে পুল আছে। ১*। তসধি-_(আরবী তস্বীহ থেকে) মুমলমানী 
জপের মালা । ১১। হেম্মত--অর্থাৎ হিন্মত (আরবী হমৎ থেকে); সাহস, তেজ। 
১২। জরুকো!-স্ত্রীকে। ১৩। মোচে-গোফে। ১৪। কালোবাত- কালোয়াত। 


দ্বিতীয় অন্ক / তৃতীয় গর্ভান্ক 
১৫। অছ্ুল- অমান্য । ১৬। জবরাণ--( আরবী যবর থেকে) জবরদন্তি। ১৭। 
বেপোরোয়া-_নিংশঙষ। ১৮। কবুল--(আরবী ক'বুল থেকে) শ্বীকৃতিঃ জাশ কবুল- প্রাণ 
দিতে প্রশ্তুত। 
তৃতীয় অস্ক / প্রথম গর্ভা্ক 
১। মদ্ধিও--মধ্যেও। ২। দহিন-দক্ষিণ। ৩। হাকমত--(আরবী হিকমত 
থেকে ) দক্ষত1); এখানে বাহাছুপী। ৪। গ্যাত-রেয়াত $ ছেড়ে দেওয়!। 
তৃতীয় অন্ক /দ্বিতীস্ব গর্ভান্ক 
৫| হামি-আমি। ৬। সাবুদ (আরবী খ'বুত থেকে) প্রমাণ। ৭। সওয়াল-_ 
(আরবী সবাল থেকে) প্রশ্ম, বঙ্গার কিছু । ৮। জাবরাণে-জবরদত্তি করে। ৯। ফেরেববাজ-_- 
প্রবঞ্ক। ১*। আওরতের-মেরে মামুষের। ১১। জওয়াব উত্তর । ১২। মনবাদ-_ 
মনোমালিহ্য। 
তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভান্ক 
১৩। কোষ্টা-পাট। ১৪। ফোক্রাণো- চীৎকার করে ডাক1। ১৭ মুরিদ. 
(আরবী মুরীদ থেকে) শিষ্ত। ১৬। কলমা--(আরবী কল্মহ, থেকে) মুললমানের ধর্মবিশ্বাস 
পরিজ্ঞাপক উক্তি (লাইলাহা ইলাহ, মুহম্মদ রহুলুল্লাহ-_আল্লাহ ভিন্ন আর কোনও উপান্ত 
নাই, মোহম্মদ আল্লাহর প্ররিত পুরুষ)। . ১৭। ফরুত|-(আরবী ফাতিহা থেকে) মৃতের 
আত্মার কল্যাণার্থ ভোঞ্্যাদি দানসহ প্রার্থনা বিশেষ। ১৮। খলিফা ঘরে- এক্ষেত্রে বাইরের 
ঘরে। ১৯। েহীর--অর্থাৎ জাহির ; উচ্চৈম্বরে ডাক। | ২*। রোন1 পিট্লা--কীদাকাটি। 
২১। আজ-হঞ্। ২২। টাহা--টাকা। ২৩। তোব! তোবা-আরবী তওবা! থেকে) 
পাপ কাজপুনরার না করার সংকল্প। ২৪। ফরারবাজ--প্রবক । ২৯। খানে ওয়ারাণ-. 
ছতরছান। ৩, লক্ষা--এ ক্ষেত্রে স্থান । 
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চা-কর দগণ নাটক 


শ্রীদ্‌ক্িণ। চরণ চাট্রোগাধ্যায় কুক 
প্রণীত ও প্রকাশিত 


“চ70ব],. ০017. 3001. 141, ৬. 95157025 


কণ্পিকাতা 


৫৩ সীতারাম ঘোষের ইন্্ীটস্থ 
সমাচার চন্দ্রিক। যন্ত্রে 
শ্রীবদুনাথ মণ্ডল দ্বার মু্রিত 


মন ১২৮১ । পৌব। 


*এই ফরাসী কথাটির অর্থ-_.“গৃছিণীর| ভেবে দেখুন, অত বাড়াবড়ি ভাল কিনা? 


উমিক। 


চাকর দর্পণ পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। কোন ব্যক্তিবিশেষ 
ব1 সম্প্রদায়বিশেষকে উল্লেখ করিয়। ইহা লিখিত হয় নাই ; কেবল পাঠকবর্গের 
মনোরঞ্জনার্থ এই নাটকের চরিত্র কল্পিত হইয়াছে । তবে যদি কোন মহাত্মা 
গায় পাতিয়। লইয়া আপনাকে উল্লিখিত মনে করেন, তবে নাঁচার। আমার 
বাস্তব উদ্দেস্ত বিষয়ে কতদুর কৃতকাধ্য হুইয়াছি বলিতে পারি না; সহদয় 
পাঠকবৃন্দ দোষগুণের বিবেচনা করিবেন। যদি আমি তাহাদিগের কথঞ্চিৎ 
চিত্ততুষ্টি সাধন করিতে পারি, তাহা৷ হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। 


১৯ পৌষ। ১২৮১। গ্রন্থকার 
নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 
পুরুষ । 
সারদা রাইয়ত । 
বরদ। সারদার ভাই, রাইয়ত 
কেশব রঃ ডিপো কণ্টক্টর | 
হরিদাস চক্রবতী -" কেশবের সরকার । 
সাধু চাকর। 
ভোলানাথ একজন ভিপো দর্শক । 
মাধব একজন কুলি। 
ম্যাকৃলিন সাছেব চা-কর। 
নিধুরাম সাহেবের দেওয়ান । 
স্্রী। 

নৃত্যকালী সারদার স্ত্রী । 
সরমা বরদার স্ত্রী। 


হ্টাম। 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 
মাধবপুর (মেটেঘরের দাওয়া) | সারদ| ও বরদ1 আসীন 


সারদা। আর ভাই মাথায় হাত দিয়ে পড়িচি, কি করে সংসার প্রতি- 
পালন কোরবে।? 

বরদা। তাইতো দ|দ1 ধান জন্মল না, মেয়েগুলো খাবে কি? 

সারদ।। সেই এক ভাবনা, তার উপর আবার জমিদারের খাজন। না 
দিলে গরু বাছুরগুল বিক্রি হয়ে ধাবে।৯ 

বরদ1 আমাদের জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। তবে কিনা নায়েব 
বেটা ভারি হাবামজাদ|। 

সারদ1। নাফেবদের জন্তই তে। প্রজাদের এত ক্লেশ, তারা ঘদি জমিদারকে 
একটু বুবিয়ে বলে, তাহলে কি জমিদার প্রজাদের একেবারে মেরে 
ফেলবে। 

বরদ।। দাদা তুমি বোঝনা॥ খাজন। আদায় না হলে নায়েব শালাদের 
লাভ হবে কিসে? 

সারদা। বরদ1] এক কাজ কোরবি, এ বছর ধান জন্মায় নাই, আমর! 
জমিদারের কাছে কেঁদে পড়ি গিয়ে চল্‌। 

বরদা। তাতে কিছুই হবে না। নায়েব গোমস্ত। শালার না মলে কোন 
ফল দেখবে না। 

সারদা । তবে এখন ঠাওরালি কি? 

বরদ। আর ঠাওরাবো কি? ভগবান কপালে যা লিখেছেন তাই 
হবে। 

সারদা । আমি দেদিন শুনলুম ও গ্রামের জমিদার তার প্রজাদের নিকট 
এ বৎসরের খাজন। নেবেনা বোলেচে। আমরা এক কাজ করি আয়। ঘর- 
দ্বারগুর বিক্রি করে ও গ্রামে গিয়ে বাস করিগে চল্‌। 

 বরদা। ও বাবা, তাহলে কি রক্ষা আছে, আমাদের জমিদার তাহলে 

একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে । 

সারদা । তা কি কে পারে, কোম্পানীর মুন্ধুক ।২ 

বরদা। আরে নাও, জমিদারদের অসাধ্য কি আছে, তারা প্রজাদের 
মাত্তেও পারে, রাখতেও পারে। 


১৬২ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


সারদা । তবে এখন উপায় কি? 
বরদা। উপায় ভগবান। যদি আর এক পশলা! বৃষ্টি হয়, ত1 হলেই ধানগুল 


বোন! ধাবে। 
সারদা। এবছর ঘেকালে এখনও বৃষ্টি হয় নাই, সেকালে আর বোধ 


হয় নাযে হবে। 

বরদা। আর বছর ভালরূপ জল হুয়নি, এবছর না হলে মকলেই মার! 
ঘাবে। 

সারদা । তা বইকি, ক বছরের জমিয়ে যে কয্খানি রূপোর গহন। 
গড়িয়েছিলুম, গেল বছর সবগুলি বিক্রি করেচি, এবছর গরুলাঙ্গল গুলি সব 
বিক্রি করে যতদিন খাওয়াতে পারি খাওয়ার । 

বরদা। তাতে কয়দিন হবে? 

সারদা । যে কয়দিন হুয়। 

বরদদ। তার চেয়ে আর এক কাজ করি এস দাদা। 

সারদা। কি কাজ? 

বরদ।। বাবুদের বাড়ি চাকরি করি গিয়ে চল। 

সারদা। চাকরি করে কি এতগুলি পরিবার খাওয়াতে পারব? 

বন্দ । তাহবে। 

সারদা । চাকরিই বা আমাদের দেবে কে? 

বরদা। কেন ও গ্রামের চৌরুরীমশাইদের বাড়িতে । 

সারদ। | শুনিচি তার চাকরদের বড় মারধর করে। 

বরদা। তানা হলে আর একজায়গ্রায় থাকবেো। 

সারদা । তাই যা হয় করা যাবে। একে একজন এদিকে আসচে না? 

বরদ।। হ্যা চক্রবত্তী মশায় আসচেন। (হরিদাস চক্রবর্তীর প্রবেশ) 

সারদ| চক্রবত্তী মশায় প্রণাম হুই। (প্রণাম) 

হরি। কল্যাণ ছোক। তোমর। কেমন আছ বাপু । 

সারদ।। আর মশায় কেমন আহি, বাড়িঘর বেচে পালাবার ঘোগাড় 
কচ্চি। 

হরি। সেকেমন। 

সারদা। দেখচেন না মশায় জল হয়নি, এ বখসর লাঙল দিতে পান্তুম না, 
পরিবার গুলকে খাওয়াব কেমন করে, তাই ভেবেই অস্থির হুয়েচি | 

হরি । এই কথা, তার উপায় আছে । 


চাকর গণ ১৬৩ 


বরদা। (শশব্যন্তে' তার উপায় কি আছে? 

হুরি। আরে তুমি ওরূপ ব্যস্ত হলে চোলবে কেন? তোমরা! এখন 
ঠাউরেছ কি? 

সারদ | ঠাউরেছি আমাদের পোড়া কপাল ! ভাই আমার বোলছিলেন 
চাকরি কত্তে। 

হরি। সেতো মন্দ কথা নয়। তোমরা কোরবে? 

বরদাা। কোথায় মশায়? 

হরি। আরে বাপু সে এদেশে নয়, অনেক দুর । 

বরদা। হুলুই বা, কতদূর? 

হুরি। কাছাড়, সিলেট !৩ তোমর] ধেতে পারবে ? 
.  বরদা। কেন পারবো না, মোট] মাইনে দিলেই যেতে পাবি, কি কাজ 
কত্তে হবে? 

হরি। আরে সে বড় সোজা কাজ, আজকাল মেয়ে মঙ্দে সকলেই 
যাইতেছে । 

বরদা। তবু কাজটা কি? 

হরি। চা গাছ শুনিছিস, তারির পাত] তুলতে হবে । 

বরদা। এই কাজ? ত আমর পারবোনা কেন? 

হরি। তবে তোমরা রাজি হওতে। তোমাদের পাঠিয়ে দিই | 

বরদা। মাসে কত করে মাইনে দেবে? 

হরি। স্বগত) মাইনের কথাট। বেশি করে নাবলে বেটার বাবে না 
দেখচি, তবে তাই বলি (প্রকাশ্রে১ মাইনে মানে দশ টাকা আর খোরাক 
পোষাক দেবে। 

বরদা। তবে মন্দই বা কি, দাদা কি বল যাবে? 

সারদা। আমার যাবার ইচ্ছে হয়েছে। পরিবারগুল থেতে পোরতে 
পাবে। 

বরদা। তবে চক্রবত্রা মশায় আমাদের যাবার ইচ্ছে আছে, আপনার 
পায়ে পড়ি, আপনি আমাদের ঘোগাড় করে দিন। 

হরি। আরে বাপু তোদের ভালবানি বলে তাই এই খপরটা দিতে 
এলুম, অন্ত লোক হলে কি বোলতুম। 

বরদা। হ্যা আপনি আমাদেক যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, অন্ত লোক হলে কি 
চাকরি ধাকরির কথা বলে? 


১৩৪ উনিশ শতকের দর্পণ নাটক 


হরি। দশ টাকা করে মাইনে কিছু নিতান্ত অল্প নয়, আজ কাল ধার! 
পাস করেচে, তারাও পেলে ছুটে যায়। তোরা তে চাষ! কিছুই জানিস 
নে। 

সারদ1। আজ্ঞে হ্যা। আচ্ছ1 মশায়, কতগুলি লোকের দরকার হবে? 

হরি। লোক আমর] ফিরাইনে, যত লোক আস্ৃক, আমর! সকলকেই 
কাজে লাগিয়ে দিই। 

বরদ]। তবেই ভাল, আমর! মনে করেছিলুম বুঝি ছু চারিজনের দরকার । 
আচ্ছা ওপাড়ার দু পাঁচজনকে নিয়ে গেলে হয় না? 

হরি। বেশতো, বেশতো। | কয়জন যাবে? 

বরদা। বোধকরি আমরা গেলে, আরে! ছুই দশজন যেতে পারে। 

হরি। তবে তাদের চেষ্টাদেখ। আমি তবে এখন চন্বুম। 

সারদা । কিসে করে যেতে হবে? 

হরি। জাহাজে করে, তা কোন ভয় নেই। 

সারদা | বাবা, জাহাজে কেমন করে যাব। 

বরদা। ভয় কি দা, লৌকয় যেমন করে যায়, এতেও তেমনি কবে যাব। 

সারদা । না ভাই আমার বড় ভয় লাগে। 

হরি। আরে বাপু এর তে বড় ভয় দেখতে পাই, এত লোক যাচ্ছে 
আসচে, কট। লোক মরেচে ? 

সারদা । বলি তা! নয়, “তবে কিনা কখন তে। জাহাজে উঠিনে তাইতো 
ভয় করে। 

হবি। ভয় কি? তবে অন্য ধারা যাবে তাদের যোগাড় দেখো। 

সারদা । বস্থন না তামুক খান। ওরে বরদা, চক্রবত্তা মশায়কে তামুক 
থাওয়া। 

হরি। না আমি এখন তামাক খাবে! ন! চল্লুম | (প্রস্থান) 

বরদ। ও সারদ।। প্রণাম হুই, (উভয়ের প্রণাম)। 

বরদা। দাদ] এ বড় মন্দ কথ! নয়, চাকরি কর। যাক এস, তাবুপরে ঘখন 
ধান জন্মাবে, তখন চাকরি নাই কল্ুম। 

সারদা । এ বড় মন্দ কথ! নয়। ওরে দৌড়ে গিয়ে চক্রবস্তা মশায়কে 
জিজ্ঞাস! করে আয় দিখিন কবে আসবে? (বরদার প্রস্থান) 

সারদা। ভাই আমার একেবারে খেপে উঠেচেন, এখন মেয়েদের সঙ্গে 
পরামর্শ করি, তার! কি বলে। (বরঙগার প্রবেশ) 


চাকর পণ ১৩৫ 


বরদা । দাদ] চক্রবর্ভঁ মশায় কাল আসবে। 
সারদা । আচ্ছ। তবে এখন আমরা যাই চল, বেল! অনেক হলো। 
(উভয়ের প্রস্থান) 


প্রথম অঙ্ক 
দ্বিতীয় গর্ভাস্ক 
কেশববাবুর বৈঠকথানা 


হরি। (শ্বগতঃ) আজ বাবুর কাছ থেকে কিছু টাক] না বার কল্পে আর 
চলেনা। আর তিনি এই স্থখপরট। শুনেও বড় সন্তষ্ট হবেন, আমারও বাবুর 
কাছে এক মাসের মাইনে পাওনা হয়েছে। কেবল যে এক মাসের মাইনে 
পাওনা! হয়েছে এমন নয়, এই যেলোক কয়টাকে হাত করে এসেছি, তার 
হিসাবেও পাওনা আছে । আজ অবশ্বই সন্তষ্ট হবেন, আমাকে যেমন রোজ 
বোলতেন যে চক্রবত্তাী কোন কাজের লোক নয়, আজ তেমনি দশবারো 
বেটাকে হাত করেছি । তাঁর তো এত সরকার রয়েছে, আমার মত একদিনে 
দশবারে। জনকে হাত কত্তে কেউ পেরেছে ? ধাই বাবু কোথায় গেল একবার 
দেখি (গাত্রোখান করিয়া চতুপ্দিক অবলোকন) না একটু বমি এখনই আসবেন 
এখন। আজ পেট ভরে খাব, টাকা নেব, তবে এখান থেকে যাব। 

(কেশবের প্রবেশ) 

কেশব । কিহে চক্রবর্তী, এত সকাল সকাল এসে যে বসে আছ? 

হরি । আর বসে আছি, ঘুরে ঘুরেই প্রাণট! বেরিয়ে গেল । 

কেশব। ঘুরে ঘুরে তো বড় কাজ করে এলে, এ মাস কাবার হয়ে ঘায়, 
একটা মান্ঘ যোগাড় কত্তে পালে না। তোম। হতে কোন কাজ হয় না, বরং 
আমার অন্ত সরকারগুল ধশোহর জেলা, নদীয়। জেল। থেকে দুই পাচজন 
মান্য হাত করে আনতে পারে। তোমায় যে আমার মাইনে দিতে হয়, 
সেটী কেবল বৃথা । তা বাবু তোমাকে আমি এই বেল। বোলচি, তুমি বদি 
মনোধোগ দিয়ে কাজকর্ম কর তবে থাক, আর তা নইলে অন্তস্থানে যাও। 

হরি। তবে আমার মাইনে কড়ি চুকিয়ে দাও, আমি তোমার কাজ 
কত্ত চাই না। আমিষে লোকগুল যোগাড় করে এসেছিলুম তাদের নিষেধ 
করে আমি । (গমনোছ্যত) 

কেশব। বলি রাগ কর কেন? লোক ঘোগাড়ের কথ! কি বোল- 
ছিলে 1. 
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হরি। আমি কাল মাধবপুর গিয়েছিলেমষ, সেখানে দশ বাবে! জন 
লোকের ঠিক করে এসেছি, তার! যেতে স্বীকার ছয়েছে। 

কেশব। বলি তাই আগে বোলতে হয়, তবে তারা কয়জন যাবে 
বললে? (সহান্ডে) 

হরি। বোধ করি দ্বশ বারোজন যাবে। 

কেশব। বোধকরি ছেড়ে দাও, ঠিক কয়জন ঘাবে ? 

হরি। তাদের যাবার কথ। নিশ্চয় হুয়েছে। 

কেশব । বেশ বেশ, আজ আমারও ভান চোকের পাতাটা নাচতেছিল । 
তবু য। হোক এ মাসের কতকট! খরচ চোলবে। 

হরি। এতে আর কত হুবে? 

কেশব। তবু নেই মামার চেয়ে কান! মাম ভাল । মাসে আড়াইশ 
তিনশত লোক না পাঠাতে পারলে দশ টাকাও পাওয়। যায় না। 

হরি। তা নাহলে খরচ পোষাবে কোথা থেকে । আট দশজন সরকার, 
পেয়াদা, বেহার। রয়েছে, আবার বাবুর নিজ খরচও আছে । 

কেশব। আরে বাপু আমার খরচ চাইনে, তোমাদের দশজনকে 
প্রতিপালন কত্তে পারলেই আমার পরমলাভ। 

হরি। পরোপকারী ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর সর্বদাই সন্ত, ঈশ্বর আপনার 
ভাল কোরবেন। 

কেশব। আরে বাপু তোমাদের দশজনের আশীব্বাদই আমার লব। 
এখন এই আশীব্ব্ণদ কর যে? মানে মানে কাটিয়ে যেতে পারলেই হয় । 

হরি। মানি লোকের মান ঈশ্বর রক্ষা করেন। 

কেশব। লে যাহা হউক, হ্যা দেখ চক্রবর্তী মশায়, এদেশে আর বড় 
কিছু হবার ষে৷ নাই, এখানকার লোকেরা সব বুঝেচে। 

হয়ি। ঠিক বলেছেন; আমি এতস্থানে ঘুরে বেড়াই কেউ আর ঘেতে 
চায়না । আমি যদ্দি পাড়া দিয়ে যাই, তাহলে পাড়ার ছোড়াগুল বলে ফি 
এ মান্য ধয়া যাচ্ছে । আমার শুনে বড় লজ্জা হয়। 

কেশব। বাস্তবিক আমারও মনে এক এক সময় ঘ্বণা ছয় । যনে করি, 
আহা কত লোককে এদেশ থেকে আসাম, কাছাড়ে পাঠালুম, কতলোক স্ত্রীপুত্র 
ফেলে চলে গেল, কত স্ত্রীলোক স্বামীপুন্র কন্তা ত্যাগ করে গেল। এখানে 
ক্ছি বলুক আয় নাই বলুক সে দেশে গিয়ে আমাকে কত গালাগাল ঘেয়। 
আর তাদেরই বা দোষকি? এজদ্সের মত তাদের এদেশ থেকে তাড়াজুদ 


চাকর দপণ ১৩৭ 
দেখেচ চক্রবর্তী মশায় সেইজন্য আমার একট! ছেলে বীচেনা। 

হুরি। ওসব বোঝবার ভ্রম। আমাদের শাস্ত্রে বলে পনিয়ভি কেন 
বাধ্যতে" নিয়তি কি কেহ খণ্ডাতে পারে ? 

কেশব। তামিছে নয়। সে বেটার অদৃষ্টে লেখা আছে আসাম 
কাছাড়ে যাবে, চাঁকরদের জুতা! নাতি খাবে। তাতে তোমারই বা দোষ 
কি, আর আমারই বা দোষ কি? 

হবি। এ কথা যা বোলেচেন, তা মানি । বিধাতা যা কপালে লিখেচেন, 
তা তিনিই খণ্ডাতে পারেন ন।। 

কেশব। ওহে তাই কেন দেখ না, এখানকার লোকেরা মে দেশে যাবে 
কেন? আর সেখানে তো হুখ বড়, দিবারাত্র চা গাছের চাষ কতে হবে, চা- 
করের। দিনের মধ্যে বিশ বার বিশ ঘ1 জুতে] মারবে আর এক এক মুঠো 
থেতে দেবে, তাতে বাচ আর মর। এ অনৃষ্টের লিখন ভিন্ন কি তোমার 


আমার দ্বার হয়ে থাকে? 
হরি। তাতো বটেই মশায় । আচ্ছ! তবে এখন কি উপায় করা যাক 


বলুন্‌ দেখি? 

কেশব। কোন্‌ বিষয়ের? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ও হো বুঝেছি, 
লোক পাঠাবার কথ৷ বোলচো ? তা এদেশে ন! হয়, পাহাড়ী দেশ থেকে 
আনতে হুবে। 

হরি। বেশ বোলেচেন, এদেশের গরীব দুঃখী কোন লোকেই আর 
যেতে চায় না, পাহাড়ী বেটাদের ভুলিয়ে আনতে পারলেই ঠিক ছবে। কিন্ত 
তাতে বেশি খরচ পোড়বে না? 

কেশব। খরচ পড়ে পোড়বে, সেতো! আমার বাবারও যাবেনা আর 
তোমারও যাবে না, যাবে সেই চাকর বেটাদের, তা গেল গেলই, আমাদের 
তাতে ক্ষতি কি? 

হরি। তা মিছে নয়, সে বেটার পয়সা খরচ কোর্ছে কাতর হয় না। 

কেশব । ওহে কাতর হুয়ন। জানি। আমিও যদি অত লাভ কফোত্বুম; 
তাছলে শর্মাও পয়স। খরচ কোত্তে কাতর ছোতেন না। 

হরি। ঠিক বোলেচেন, বেটাদের লাভ তে অল্প টাক। নয়। চাকরগুলদের 
কেবল পেট-ভাত। দিয়ে সমস্ত দিনরাত খাটিয়ে নেয়। 

 কেশব। আমারও লাভ হলে, আমিও তোমাদের খুব খ্যাট দিতে 

পাতুম। 
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হরি। মশায় বা অল্প লাভ কোরেচেন কি? আগে টাকার আঙগ্ডিল 
করে নিয়েছিলেন। 

কেশব। ওহে তখন এক দিন কাল ছিল, এদেশের লোকেরা অতশত 
বুঝতো না, চাকরি কোরবি, তাহলেই তারা বোলতো৷ কোরবো, আমি অমনি 
পাঠিয়ে দিতেম। তখন ভগবানের ইচ্ছে দুপয়সা রোজকার করেছি। 

হরি। তানা হলে মশায় যেরূপ দিনকাল পোড়েচে এতে চোলতো। কেমন 
করে? 

কেশব। তা মিছে কি বাপু। সেধেো বেটা গেল কোথায়, তারে 
একবার ডাকি। (উচ্চেম্বরে ) ওরে সেধো তামাক দিয়েষা। 
নেপথ্যে । আজ্ঞ। যাই। (সাধুর তামাক লইয়। প্রবেশ ) 

সাধু । বাবুমশায় আপনার আহার প্রস্তৃত হয়েছে আহ্ন। (সাধুর প্রস্থান) 

হরি। তবে এখন পাহাড়ী লোকদের আনবার চেষ্টা করা যাক, 
কি বলেন? 

কেশব । আগে এই দেশে দেখ। 

হরি। আর একটা বড় স্ুবিধ! হয়েছে, এদেশে এ বৎসর ধান জন্মায় 
নাই চাষির] মাথায় হাত দিয়ে কাদচে। তাদের ভুলিয়ে পাঠাতে পারলেই 
ঠিক হবে। 

কেশব। তা মিছে নয়। 

হরি। আরে মশায় তা জানেন না! বুঝি, সেদিন আমি রাস্তা দিয়ে ভাবতে 
ভাবতে যাচ্ছিলুম _মনে কল্পুম এই চাষা্দের বাড়ি হয়ে যাই। তারপরে সেখানে 
গিয়ে একটু বোস্লুম, তার মাথায় হাত দিয়ে কাদচে, আমাকে বল্পে চক্রবর্তী 
মশায় আমাদের কোনখানে কাজ করে দিতে পারেন, আমি অমনি যোগাড় 
পেলেম। তাদের গড়ে পিটে ঠিক করে রেখে এসেছি, তারা আসাম ও 
শিলেটে যেতে ইচ্ছুক হয়েছে। 

কেশব। বটে তবে যেন তার! হাত ছাড়া হয় না দেখে! দেখো । ভাঙচি 
দেবার লোক অনেক আছে, এই ষে কতকগুল খপরের কাগজওল। হয়েচে সেই 
বেটারাই সকলের চোক কান ফুটিয়ে দিচ্চে, আমাদেরও অন্ন মাচ্চেন, 
অধঃপাতে ষাবেন। 

ছরি। সেকথা আপনাকে আমায় বোল্তে হবে কেন? আচ্ছা তবে 


চন্তুম। 
কেশব। আমিও যাই। ( উভয়ের গ্রস্থান ) 


প্রথম অঙ্ক 
তৃতীয় গর্ভান্ক 
মাধবপুর ( অন্তঃপুরের গৃহ )। নৃত্যকালী উপবিষ্টা । 


, নৃত্য । পরমেশ্বরের ইচ্ছেয় কয় বছর দিব্যি ধান জন্মেছিল, আমারও ছুই 
পাচখানা করে গহন! হয়েছিল, কিন্ত পোড়া আকাল হয়ে আমার রাড় হাত 
হয়েছে । কেবল ষে আমার গয়নাই গেল এমন নয় হাল লাঙ্গল পর্য্যস্ত 
পোড়া পেটের দায়ে বিক্রি হছলো। ৷ কর্তাটি কপাল চাপড়ে বেড়াচ্ছেন, কি 
কোরবেন, ভেবে স্থির কর্তে পাচ্ছেন ন1। ঠাকুর-পোও হাহা করে বেড়াচ্চে। 
ভগবান কি এমনি দিনই রাখবেন। ( সরমার প্রবেশ ) 

সরমা। দিদিবসেকিকচ্চো? 

নৃত্য। বসে আর কি কোরবে, ভগবানকে ভাকৃচি। 

সরম। | ভগবানকে ডাক আর ষাই কর। পরশ্ব থেকে উপবাস কবে 
মার ষেতে হুবে। 

নৃত্য। তা আমি জানি। আমার আর কিআছে যে দিব? যে 
কখানা গৃহন! ছিল, সবগুলি বিক্রি করে পেট পূজে৷ হয়েছে । এখন আর কি 
আছে? কেধল ষে আমাদের পেটটি তাতো। নয়, এ ছাড়া গরু ও চাকর 
রয়েছে । আমরা খাব আর তাদের যে উপবাস করিয়ে রাখবে! এতো। হুতে 
পারে না। 

সরমা। দিদি আমি বোলচি কি, এদের সব চাকরি কর্তে বলে।। তাহলে 
খেয়ে বীচ যাবে, ভাতের জন্ত এমন করে ভেবে আকুল হুতে হবে না। 
আবার জমিদার বাবুদের বাড়ীতে ধার রয়েছে, তাঁরা আজিও কিছু বোলচেন 
না, যেদিন ধোরবেন, সেদিন গলায় কাপড় দিয়ে আদায় কোরে নেবেন। 
শেষকালে আর কি আছে, ঘরদোরগুল বেচে কিনে নেবে। 

নৃত্য। আমি বোন কত বলেছিলুম, ও'রা দুই ভাই চাকরি কর্ডে 
চাননা, যদি চাকরির কথা শুনেন, তাহলে অমনি ফোঁস করে উঠেন। 
ঠাকুরপোর ধদ্দিও চাকরি বাকরি করবার ইচ্ছে আছে, বর্তাটির তো! 
চাকরির নামে বাঘ বোধ হয়। তাকে চাকরির কথা বল্পেই বলেন কি, 
খেপি চাঁকরি কল্পে হবে কি, পেট চোল্বে না, তার চেয়ে জমিগুল চাষ কর্তে 
পারলে -সম্বচ্ছর দেখে পরে আরে! সঞ্চয় হবে। তা বোন কিছু মিছে কথা 
নয়। ওরা চাকরি করলে আমাদের পেট চল। ভার হয়ে পোড়বে। আর 
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ও'র1 এমনই বাকি কাজ জানেন, যে দশবারো। টাকা মাইনে হবে । এই 
আকালের বছরে হন্দ মেরে কেটে ওদের দেড় ট|কা ন! হয় দুই টাকা মাইনে 
হতে পারে। 

নরম । তাই তে। দিদি উপায় হবে কি? গেল বছর ধান জন্মায় নাই,. 
তবু মরায়ে ঘে ধানটি ছিল, তাইতে সন্বচ্ছর চল্লো। এ বছরে পোড়া 
আকাশে বৃষ্টি নেই, ধান বোনাই হলে না, তা জন্মাবে কি? 

নৃত্য। তুই বোন আজ ঠাকুরপোকে চাকরি করবার জন্ত বলিস্‌, আমিও 
একে আজ বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে বলবে । (সারদার প্রবেশ ) 

সারদা । হ্াদ্দে আজ একটা বড় স্থখপর আছে। চক্রবস্তাঁ মশায় 
আমাদের বাড়ি এসে একট] কথা বলে গিয়েছে । | 

সরমা। দিদি আমিযাই। (গমনোগ্ত) 

সারদা। বউম! এখানে একটু বসো, আমি গোটা কতক কথা জিজান! 
কোরবেো ? 

নৃত্য । বোননা, কি বোলবেন শুন। 

সারদা। আজ চক্রবত্তী মশায় এসেছিলেন, তিনি আমাদের ছুই জনের 
কর্শের যোগাড় করেচেন, আর তোমর। গেলেও সেখানে কাজ করতে পারবে । 

নৃত্য। (সহাস্তে)কি কাজ? 

সারদা। কি বলে আসাম কাছাড় নাম শুনেচ কি? মেখানে চা-র 
বাগানে কাজ কর্তে হবে । বেশ মোটা ম|ইনেও পাওয়। যাবে । এ দেশে 
তো ধান জন্মাচ্চেনা, পেটের ভাতের জন্ত কার দোরে দেোরে ঘুরে বেড়াব? 

নৃত্য। চার বাগানকি? আরকি কাজ কর্তেহবে? 

সারদ।। আমি তে] চার বাগান কখন দেখিনি, তবে লোকের কাছে 
শুনিচি চা নামে গাছ আছে, তারির পাতা তুলে শুথাতে হবে আর তারির 
আবাদও কর্তে হুবে। : 

নৃত্য। সে দেশ কতদূর? 

সারদা । সে এমুলুক নয়, জাহাজে করে যেতে হুবে। 

নৃতা। ন! বাবু তাতে আর কাজ নেই। এমন চাকরি করবার দরকার 
নেই। র 
সারদা। আমারও আগে ভয় হয়েছিল, তারপর শুনলেম লৌকার মত 
জাহাদে চড়ে ষেতে হয়। জাহাজে চোড়লে বোধহয় ষেন ঘরে বসে আছি, 
কফি মাঠে বসে ধান কাটছি। | র্‌ 
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নৃতা। জাহাজে চড়ে যেতে বড় ভয় কোরবে, আর মনে কল্পেই কি 
দেশে আসতে পারবো ? 

সারদা। তা আমি জানিনা । চক্রবত্রা মশায় কাল আসবে বলে 
গিয়েছে, এ কথাটি জিজ্ঞাসা কোরবেো। | আমাদের চাকরি কর্তে ইচ্ছে ন! হলেই 
চলে আসবো । আমাদের তো ধরে রাখতে পারবে না। 

নৃত্য । মাইনে কত করে দেবে? 

সারদা । আমাদের ছুই ভাইকে দশ টাক! করে দেবে আর মেয়ে লোকদের 
ছয়টাক1 করে দেবে বলেচে। তা মন্দ কি? আমরা কয়জনে যদি সেখানে 
চাকরি করি, তাহলে দশ বছরের ভিতর দেশে ফিরে এসে ঘরবাড়ি কোরবো, 
জায়গা জমি কিন্বো, মেল। লাঙ্গল গরু কিনবো; কিছুরই ভাবনা! থাকবে 
না। 

নৃত্য । ভাল বটে, কিন্ত কোন্‌ মুন্ধক যেতে হুবে। আপনার জন্মভূমি 
ছেড়ে, কোন মুসলমানের মুন্ধুকে গিয়ে যোরবে।। 

সরম]। তুমি আর বাগড়। দিওন!। 

নৃত্য । কিলো তোর যাবার ইচ্ছে হয়েছে? এখন ঠাকুরপোর মত হলে 
হয়। 

সারদা । বরদ। মত করেছে, এখন তোমাদের মতের জন্যই বাকি 
আছে। 

নৃত্য । আমাদের অনিচ্ছ। নাই; যন্দই ব। কি, সোনাদান। হুবে, দশ 
টাক! রোজকারও হবে। 

সারদা । তাইতো৷ আমিও সেই কথাই বলি। 

নৃত্য। একট। কথ৷ হচ্ছে। দেশের মায়াটা একেবারে ছেড়ে ঘেতে পারা 
যাবে না। 

সারদা । দেশ ছাড়বো কেন? দুই বছর থেকে পাঁচ বছর হোক, দশ 
বছর বাদে হেক কতকগুল টাক। করে দেশে চলে আসবো । তবে এখন 
চন্ুম । (সারদার প্রস্থান ) 

সরমা। দিদি আমর যে পরামর্শ করছিলুম, তাই হয়েচে। এখন ভগবান 
করেন শিগগির যেন যাওয়। হয় । 

নৃত্য । আমার কিন্তু ভয় হচ্চে। 

মরমা। ভয় কি? আমরা সকলেই একসঙ্গে থাকবো | এখন কাজ 
করিগে চল । ( উভয়ের প্রস্থান ) 


দ্বিতীয় অক 
প্রথম গর্ভা্ক 


কলিকাতা । কেশববাবুর ডিপো । (কেশববাবু উপবিষ্ট) 


কেশব । (ম্বগত:) এ বৎসরট1 কি ছুর্বংসরই পড়েছে, সেদিন আচার্ধ্য 
ঠাকুরকে কুষ্টিখানা দেখালেম তিনি বোলেন এ ব্সর আমার শনির দশা 
যাচ্চে। তা বাস্তবিকই আমারও ঠিক মিলেচে, অন্য বৎসর এমন সময় কত 
লোক পাঠাতেম, কত টাকা আমার লভা থাকতো, এ বৎসর ছুর্গ৷ পৃজাটা 
পথ্যন্ত কর্তে পাল্লেমনা, কত টাকা কর্জ করেছি, কিসেই ব। পরিশোধ হবে, 
কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। মার মনে যা আছে, তাহাই হবে। আহা! পূর্বে 
আমি কতটাকা উপার্জন করেছিলেম, সেগুলি দি সঞ্চয় করে রাখতেম, 
তাহলে কি আমার এত কষ্ট হতো। এখন ভগবানের মনে যা আছে তাহাই 
হবে, আমি ভেবেচিস্তে আর কি কোরবো। আজ দক্ষিণ দিকের চক্ষুট। 
স্পন্দন হচ্ছে কেন?১ লভ্য হবে, তা বোধ হয় শনির দশায় কখনই হবে ন|। 
আমি আজ বেল দশট। না বাজতে বাজতে অফিস খুলেছি, কিন্তু এখনও 
“কাকম্য পরিবেদনা” কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না। (হরিদসের প্রবেশ) 

হুরি। (শ্বগতঃ) তাইতো বাবু আজ বিষন্ন মনে কি ভাবচেন, এত ভাবন। 
কিসের, চার চাল মাথায় ভেঙে পড়েচে নাকি? (প্রকাশ্টে বাবু আমি 
এসেছি। / 

কেশব । কে-ও হরিদাস এসেছ, এস, এস। প্রণাম হই (মস্তক অবনত 
করত করযোড়ে প্রণাম) 

হরি। (হৃস্তোত্বলন পূর্বক) জয়স্ত। 

কেশব। সংবাদ কি বল দিখিন? কিছু যোগাড় হয়েছে? আমি 
তোমার জন্য ভেবে অস্থির হয়েছিলেম। তুমি দশট1 এগারোটার সময় 
আসবে বলে গিয়েছিলে, এত বিলম্ব হলে! কেন? 

হরি। আজ্ঞে আমি বলে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে করে 
আস্তে বিলম্ব হুয়ে গেল । 

কেশব । তাদের এনেছ তো, তবে বিলম্ব হয়েছে হয়েছে, তাতে বড় ক্ষতি 
নাই। তোমার উপর আজ আমি বড় সন্তষ্ট হলেম, দেখ দিখিন আজ গ্রায় 
ছুই তিন মাস হলে! বসে বসে মাহিন। দিতে ছিলুয, তোমার দ্বারা কোন কাজ 
পাই নাই। 


চাকর গণ ১৪৩ 
হুরি। কাজ পাবেন কি মশায়, আমার পেট ভরে না তা কাজ করবো 
কিসের জোরে ? | 
কেশব । আচ্ছা, আচ্ছা তোমায় বোলতে হবে না, আমি তোমার 
মাছিন1 বাড়িয়ে দ্িব। এখন যাদের নিয়ে এসেছ, তাদের আফিস-ঘরে 
একবার আন দ্িখিন, রেজেষ্টারিট। একবার করিয়ে লওয়া ঘাক্‌। 
হরি । হ্যা মশায় বেশ বলেছেন, রেজেষ্টারিট। শীঘ্র করাই ভাল। 
তা নাহলে আবার পাচ জনে ভাঙচি দিবে। আমি এদেশ ওদেশ কত ঘুরে 
ঘুরে মাধবপুর থেকে এদের এনেছি, এখান থেকে বদি হাতছাড়। হয়ে যায়, 
তাহা হুইলে সে ছুঃখ আর রাখিবার স্থান থাকবে না। তার পরে রেজেষ্টারি 
হয়ে 'গেলে লোকে ভাঙচি দিক, চা-করদের অত্যাচারের কথ। বলুক, ঘ1 খুসি 
তাই করুক, তখন আর এড়াবার ঘো৷ থাকবে না, একবার ধরে বেঁধে টোপ 
গেলাতে পারলে হয়। 
কেশব। তুমি আর বিলম্ব কোরোনা, শীত তাদের আন 
হরি। তা আনচি, এখন আমার প্রতি কি বিবেচনাট। হয়। মশায় 
আমি বড় নেঞ্জারে২ পড়িচি, আমার প্রতি সদয় হুবেন। (প্রস্থান) 
কেশব । (ম্বগত:) দক্ষিণ চক্ষুটি যে স্পন্দন হুতেছিল, যা হোক তার 
কিছু ফল পেয়েছি । এখন ভগবানের ইচ্ছায় শীঘ্র করে রেজেই্টারিটা৩ও করাতে 
পাল্লে ধা হোক কিছু হবে এখন। মা কি এমন দিনই রাখবেন। 
( হরিদাসের সহিত সারদা, বরদা, নৃত্যকালী ও সরমার প্রবেশ । 
হরি। বাবু এই এরা এসেছে। তোর] বাবুকে নমস্কার কর্‌। বাবু 
এরপর তোদের ভাল করে দেবেন ভয় কি? 
(সারদা, বরদ। নৃত্যকালী ও সরমার নমস্কার ) 
সারদা। মশায় আমর] চাষাভৃষ লোক, ক-বছর খ্যাতে ধান জন্মায় নি 
বলে আমর। মারা যেতে বসেছি। যে ছুই একখানা রূপার গহন! গড়িয়ে- 
ছিলেম, সেগুলি বিক্রি করিচি, এই পোড়া পেটের দায়ে লাঙ্গল গরু পধ্যস্ত 
বেচে ফেলেচি ! মশায় বলবো কি? আমরা না খেতে পেয়ে মর্তে মর্থে 
বেঁচেচি । এই চক্রবন্তী মশাঘ্ মোদের বড় অন্ুগ্র করেন, ইনি বল্লেন তোদের 
ভয় নেই, কল্কেতায় নিয়ে গিয়ে চাকরি করে দিব। তাই আমরা এসেচি। 
বরদা। ( করযোড়ে) মশায়, আমরা চাষ! জাতি, আমাদের কখন এত 
কষ্ট হয় না, আমর! ধান তয়ের করি বলে বাবু লোকেরা খেয়ে বাচেন, কিন্ত 
এ বছর আমাদের ঘরেই ধান নেই। আমাদের যেকি ক্লেশ হয়েছে, তা 


১৪৪ উনিশ শতকের কপর্ণ'নাটক 


আপনাকে কি জানাব । এই দেখুন আমার ৰউকে আর দাদার বউকে সঙ্গে 
নিয়ে এসেচি। তা এখন আপনার অনুগ্রহ । 

হরি। ওরে বাপু তোদের কিছুই বলতে হবে না, আমাদের বাবু বড় 
দয়ালু, ইনি পরের কষ্ট দেখতে পারেন না, তোদের অধিক বলতে হবে কেন? 

কেশব । আমি সব বুঝিচি, তোমাদের অধিক কিছু বলিবার আবন্ঠক 
নাই, আমি মাসের মধ্যে দুই তিন শত লোককে চাকরি করে দিই, তাতে 
তোমাদের ভয় কি? তোমর। চারিজন এসেছ বই তো নয়, তোষরা বদি 
পঞ্চাশজন আসতে, তাহ] হইলেও আমি তোমাদের যোগাড় করে দিতে 
পারতাম । 

সারদা । মশায়! গরীব কাঙ্গালের বাপ মা, আপনি না! করে দিলে আর 
কে দেবে? 

কেশব। হরিদাস তুমি রেজিারি ফরমথান। নিয়ে এস তো। 

হরি। আজে এই নেন। 

কেশব। (সারদাকে লক্ষ্য করিয়! ) তোমার নাম তোমার পিতার নাম, 
কোন ডিস্রিকৃটে যাইবার ইচ্ছ। আছে বল। 

সারদা। আমার নাম সারদা, আমার বাপের নাম গোবিন্দ; মশায়ের 
যেখানে ইচ্ছে সেইথানে যাইব। 

কেশব । আচ্ছ! তোমাদের আসামে পাঠাইব। তবে লিখি । (রেজিষ্টারি 
ফরমে লিখন) ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৪ সাল, রেজিষ্টারি নম্বর ৫৩৭, নাম সারদা 
চাষা, পিতার নাম গোবিন্দ, আসাম ডিছ্রিকট, হরিদাস চক্রবর্তীর দ্বারা আনান 
হয়, রেজিষ্টারি হইল, কেশব বাবুর ডিপে। হইতে পাঠান হইল । 

বরদা। মশায় আমার নামটাও লিখে নেন। 

কেশব । তোমার নাম বল। 

বরদ।। আমার নাম বরদা, বাপের নাম গোবিন্দ, আর সব মশায় লিখুন। 

কেশব। আচ্ছা আমি লিখে নিতেছি। (লিখন) একবার ভোষর! 
শুনবে? ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৪ সাল, রেজিষ্টারি নম্বর ৫০৮, নাম বরদ। চাষা, 
পিতার নাম গোবিন্দ, আসাম ডিস্রিকট, হরিদাস চক্রবতাঁর দ্বারা আনয়ন এবং 
রেজিষ্টারি হইল, কেশব বাবুর ভিপো। 

সারদ]। এই ছুই বউয়ের নাম লিখুন। 
, কেশব । লিখিব বই কি? (জনাস্তিকে) তোমাদের নাম কি বল 
বাছা? 


চাঁকর দর্পণ ১৪& 


নৃত্য । আমার নাম নৃত্যকালী, বাপের নাম ষছু। 
সরমা। আমার নাম সরমা, বাপের নাম গিরিশ, আমাদের বাড়ী 


গোবিন্দপুর । 
কেশব । আচ্ছা আর তোমাদের বলতে হবে না, আমি সমস্ত লিখিয়। 
নিতেছি। (লিখন ) 


হরি। মহাশয় এই পোকগুলি বড় ভাল, এর! পরের কথা শুনে না। গরীব 
লোক পেটের দায়ে চাকরী কর্তে এসেছে । 

কেশব । আমি সব বুঝেছি । আচ্ছ! এদের অবশ্ত ভাল করে দেব। 
এখন এদের রেজিষ্ট।রী হয়ে গেল। তারপরে ম্যাজিষ্রেটের নিকট হুইতে সহি 
করাইন্সা লইলেই হইয়] যাইবে । কেমন তোমাদের যাইবার ইচ্ছ1! আছে তো? 

সকলে । আজ্ঞে ই)1। 

কেশব। তোমাদের শীপ্রই পাঠাইব। দুই এক দিবসের মধ্যে ষে 
জাহাজ যাইবে, তাহাতেই তোমাদের যাইতে হুইবে। 

সকলে। থে আজ্ঞে। 

কেশব! দেখ হরিদাস, যে কয়দিন ইহাদের ঘাওয়। ন। হয়, সেই কয় দিন 
ভাল করিয়া ঘত্ব করিবে, যাহাতে ইহাদের আহারাদ্ির কোন রূপ কষ্টন৷ 
হয়, তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে । আমার ইহাদের উপর বড় দয় 
হয়েছে, আচ্ছা তবে এখন তোমর! হরিদাসের সঙ্গে যাও । 

সকলে । যে আজ্ঞে (মস্তক অবনত পুবক নমস্কার ) 

হরি । সকলে আমার সঙ্গে এস। € সকলের প্রস্থান ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
দ্বিতীষ্ গর্ভান্ত 
ডিপোর অপর পার্থের ঘর 


সারদা । ভাই বরদা, বাবু কেমন উত্তম লোক, চক্রবতাঁ মশায় আমাদের 
এখানে আনিবামাত্রই বাবু আমাদের কাজ করে দিলে। আহা! বাবুর মন 
যেমন ভগবান যেন তার ভাল করেন। বাবু একজন মন্ত হিন্দু, নাকে তিলক 
কাটা, ঠিক যেন কুষণ বলরামের মত। এই আকালের বচ্ছর ; ভাগ্যিস আমাদের 
চাকরি হলে। তাইতো রক্ষা, না হ'লে উপবাস করে মার] পড়তাম । 

বরদা। তাই তো! দাদা, চক্রবতাঁ মশায় কিন্ত আমাদের বড় ভালবাসে । 
ভাগ্যি আমাদের চাকরির খপরট। দিয়েছিল, তাইতো! হলো॥ তা নাহলে কি 


নীল-১, 
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হতো? আমাদের দেশের লোকেরা চাকরির খপর শুনলে কখন কাহাকে 
বলে না। 

সাব্দ। আমার কিন্তু গ্রাণট1! কেমন কেমন কচ্চে, আপনার দেশটা 
ছেড়ে ঘেতে মনটা কাদে, এখানে খাই আর না খাই, তবু মাঁটি কামড়ে পড়ে 
থাকলে ভাল থাকি। আপনার দেশের বড় গ্রণ, খাই না খাই লোকে তো 
বোল্বে আমাদের দেশের লোক । এষে কোথাকার গাঁয়ে যাব, তার ঠিক 
নেই। এতক্ষণ আমার আহ্লাদ হয়েছিল, এখন কিন্তু বুকের ভিতর গুর গুর 
কচ্চে, আমি বোধ করি আর এদেশে ফিরতে হবে ন। (ক্রন্দন ) 

বরদা। কাদ কেন দ[দ। আমর! পুরুষ বাচ্ছ। কিছু টাক। হ।তে করে মনে 
কলেই চলে আসবে।। আমর।1 টাকা রেজকার কর্তে যাচ্ছি, আমর! তো 
সেখানে গ্রাণ হারাতে যাচ্ছি না। ভয় কি? শ্ুনেচি সেখানে আজ কাল 


হ|জার হাজার লোক যাচ্ছে। 
সারদা । সেকি আমিজানি না তা নয়, তবে কিন! দেশট। ছেড়ে যাওয়া 
বড় দুঃখের কথা । ( ভোলানাথের প্রবেশ ) 


বরদা। কেগা তুমি? 

ভেলা । আমার নাথ ভোলানাথ, আমার এই কলকেতাতেই বাড়ি, 
অনেকদিন এদিকে অ।সি নাই, অজ একব।র এই ভিপোট। দেখতে এলেম্‌। 
কত হতভ|গর কপাল ভেওেচে একব।র দেখে যাই । 

সারদ1। কেন মশায় কি হয়েচে, বলুন না? 

ভেল।। ন! বাপু, আর ধলে কি হবে? তোমাদের বাড়ি কোথায়? 

সারদ। আম।দের বাড়ি মাধবপুর, আমর! চাষা জাত, আজ কয় বচ্ছর 
খেতে ধান জন্মায় নাই বলে আমর! চাকরি কর্তে যাচ্ছি। 

ভোল1। কোন চুলয় চাকরি কর্তে যাবে? 

সারদা । কেন মশায়, এমন কথ বললে কেন? 

ভোল।। ন। তাই বল্ছিলুম। 

সারদা । আমর। আসাম মুল্লুকে চাকরি কর্তে যব, সেখানে মোটামোটা 
মাইনে দেয়, ভাল খেতে দেয়, কোন দুঃখ থাকবে না। 

ভোলা । চাকরি ঘমের বাড়ি গিয়ে একেবারে করবে, আর কি ফিরতে 
হবে ঠাউরেছ? 

বরদা। কেন মশায়, তুমি আমাদের গরীব পেয়ে গালি দাও কেন? 
আমরা কি তোমার জমিদারিতে ঘর করি, না তোমার রাইয়ত আমরা .? 
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ভোলা] । ওরে বাপু আমি তোমাদের গালি দিচ্চি না, ভাল কথাই বল্চি। 
তোমরা এত রাগ কর কেন? 

সারদা । মশায় আমর] রাগ করি না, তুমি সব বল। 

ভোলা । তোমাদের বাড়ি কোথায়? 

সারদা । আমাদেব দেশ মাধবপুর ; আমরা চাষা । 

ভোল।। তোমাদের কে এনেচে? 

সারদা । চক্রবন্তী মশায় আমাদের চাকরি করে দেবে বলে এনেচে, 
আমর! চক্রবত্তী মশায়কে কত খোসামোদ করেছিলুম, তাই তিনি এনেছেন। 

ভোলা । এঁ মোটা বামন ব্যাটা? 

সারদ্। হ্যা; তুমি কেমন লোক গা) ব্রাক্ষণকে গালাগালি দাও 
কেন? 

ভোল।। ব্রাঙ্ষণকে কি গালাগালি দিই? যে বেটার পাজি নচ্ছার, 
যাহার সকল লোকের মাথা খায়, যাহারা এ দেশ থেকে লোকগুলোকে ধরে 
পাকড়ে কোন্‌ দেশে পাঠায়, তাহাদের আর কি বোল্বে।। 

সারদা। কেন গা ভেঙে চুরে বলনা? 

ভোলা । আর তোদের বলে কি হবে, তোদের নাম লিখে নিয়েছে? 

সারদা । হ্যা আমদের নাম, আমাদের বাপের নাম সব লিখে নিয়েছে, 
এক সাহেবের সাক্ষাতে অমাদের জিজ্ঞাসা কলে তোদের যাবার ইচ্ছে আছে, 
আমরা ব্লুম ইহা । 

ভোলা । তবে তো ব্য।ঢা, তের আপনার পায়ে আপনার কুড়ুল 
মেরেছিস, আর তে।দের বলেই বা কি হবে, আর ন1। বলেই বাকি হবে? 

বরদা। না মশায় একবার বল। 

ভোলা। আর বাঁপু তোমর। বলতে বলছ তবে বলি। আসাম, কাছাড় 
এবং দিলেট এই তিন স্থানে চা-কর আছেবদের চার বাগান আছে, এদেশ 
থেকে সব কুলি ধরে নিয়ে যায়, আর সেখানে পেটভাতায় রাখে, হলো! সময়ে 
সময়েও বা কিছু কিছু করে দেয়। আর তাদের বৃকে হট দিয়ে খাটায়, যারা 
এদেশ থেকে যায়, তাদের প্রায় আর কাহাকে ফিরে আসতে হয় না। 

বরদ1। খলে। কি মশায়, তবে আমাদের কি উপায় হবে? আমরা এই 
ছুই ভাই, আর আমাদের ছুই বউ? চারিজনে যাচ্ছি, আমর] এ মুন্লুকে ফিরে 
আসতে পারবে না? (ক্রন্দন) 

ভোল]। নারে বাপুঃ তোদের আর বলে কি হবে? আমি চন্তুম। 
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বরদা। মশায় তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের একটা উপায় করে দিয়ে 
যাও। 

ভালা । এখন আর কি উপায় হবে, তোদের যেকালে নাম রেজিষ্টারি 
হয়ে গেছে, সেকালে আর পালাবার যে নাই। 

সারদা । মশায় গো শেষকালে কি আমাদের অনৃষ্টে এই ছিল, আমর! 
চাষালোক, দশ টাকা রোজকার হবার জন্য অন্য মুন্তুকে চাকরি কর্তে যাচ্ছি, 
যদি ফিরেই না আসতে পারবে! তবে যাবারই বা দরকার কি? (ক্রন্দন) 

ভোলা । দেখ বাপু! তোমর। এক কাজ কর, জাহাজ যাবার এখনও 
ছুই এক দিবস বিলম্ব আছে, তোমরা আজ রাত্রে খান থেকে পলায়ন কর। 
খপদ্দার থপন্থার সেখানে যাইও না, তাহলে আর এজন্সে ফিরে আসতে হবে 
না। আমি এখন চলুম। (প্রস্থান) 

সারদা । ভাই বরদ। আমার প্রাণটি এরই জন্ত ধরফড় কচ্ছিলো। আমার 
এদেশ ছেড়ে যাবার ইচ্ছে করে না। 

বরদ1। ভাগ্যিস দাদ। এই মাম্ুষট1 এসেছিল, তাই তো! সব কথ শুন! 
গেল, তা৷ না হলে তো! একবার জাহাজে আমাদের তুললে আর ফিরে আস্তে 
পারতুম না। ভগবান আছেন কিনা। 

সারদ1। সেযাহা হউক, আজ রাঝে যাতে পালান যায়, তার যোগাড় 
করা যাক এস। 

বসদা। ভয়কি? আমরা না গেলে তো আর ধরে নিয়ে যেতে পাবে 
না। আমরা মাব না, তা হলে আর কি করবে? আমি এই খপরট! 
বড় বউ ও ছোট বউকে দিইগে। (প্রস্থান) 

সারদা । কি কু-ক্ষণেই আমর] চক্রবত্তী ঠাকুরের সঙ্গে এসেছিলুম । বেটা 
আমাদের যোগাড় করে এদেশ ছাড়। করবে । তাতো আমর। কখনই যাব ন|। 
ঘদি আমাদের ধরে বেধে নিয়ে ধায়, তাহলে দুই ভেয়ে পড়ে তার পা ভেঙ্গে 
দিব। (হরিদাস চক্রবতাঁর প্রবেশ ) 

হরি। কিরে তোর। কেমন আছিস? 

সারদা । আমর! কেমন আছি, উনি আমাদের জিজ্ঞালা করতে এলেন । 
আমাদের দেশ ছাড়। করবার যোগাড় করেছ? আমরা তো কখন যাব না। 
এখন ভাল চাও তো! রেখে এস! ব্রাক্ষণ বড় না আমাদের কাছে টাকা 
চেয়েছিলে ' টাক দিব, এই কলাটি দিব। ( বুড়ে। অঙ্গুলি নির্দেশ ) 

হরি। কি বোকছিস্‌ মিছে? এত রাগ করছিস্‌ কেন? 
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সারদা । রাগ করবো কি? একজন বাবু এসেছিল সেই বলে গেল, 
সেমুদ্ধক গেলে আর ফিরতে হবে না। তাই বুঝি ঠাকুর আমাদের চাকরি 
করে দেবে বলে ভুলিয়ে এনেছ। তোমার বাবু তিলক কেটে রুষণ ঠাকুরের 
মত বসে আছে, আর তুমি তার চেল! হয়ে কেবল লোক জুটিয়ে বেড়াও, তা 
আমর] তো৷ কখন যাব না। 

হরি। কি বোলছিস হারামজাদা, তুই যাবি না তোর বাবাধষেসে 
ধাবে। ম্যাজিষ্রেটে সাহেবের কাছে স্বীকার করিচিস এখন যাবি ন। বলচিস্‌? 
সাহেব দ্বারবান দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে । তোর জোরেই জোর । 

সারদা । (উচ্চৈম্বরে) বরদা, বরদা, ও বরদ1। 

বরদা। যাই দাদা যাই। 

সারদা । ডাক দিখিন তোর সাহেব বাবাকে, আমাদের কেমন ধরে নিয়ে 
যায়। বরদার প্রবেশ) 

বরদা। চক্রবত্তাঁ ঠাকুর তুমি আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন 
ভাল চাও যা্দ তাহলে আমাদের দেশে রেখে এস। আমরা ঘর দ্বার ফেলে 
বউদের নিয়ে কোন মুন্তুকে যাচ্ছি তার ঠিক নেই। তাই তুমি আমাদের 
বল্‌্তে ভাল চাকরি করে দ্বিব। 

হরি। (ম্বগভঃ) বাবা এদের নিয়ে তে বড় মুস্কিলেই পড়লুম এ বেটারা 
সব জান্তে পেরেছে, এখন উপায় কি? (প্রকাশ্রে) বলি তোর এত রাগ 
করচিন কেন? কিহয়েছে? আমি কি জেনেশ্তুনে তোদের কষ্ট দিব। 

সারদা । ঠাকুর আর তোমার কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, তুমি আমাদের দেশে 
রেখে এস। 

বরদা। আমরা এখন কলকেতায় আছি আমাদের ভয় কি? এখান 
থেকে আমাদের দেশ বড় কিছু অধিক দূর নয়, মনে কল্পেই চলে যাব। 
আজরাত্রে ষাবার যোগাড় করবে! । আমাদের কে ধরে একবার দেখবে।। 

হরি । (শ্বগতঃ) বেট। তোমাদ্দের এ কাটামর৬ মত যাওয়া আর নেই, 
তোমাদের পিপ্ডি আমিই দিয়েছি । বেটার] এখন আনামের চা-বাগানে গিয়ে 
হাড় মাটি কর, দেশে যাবে কি? চাকর সাহেবর। জুতানাতি মারবে, 
আর কাজ নেবে, এখন এইতো সন্ধ্যা । (প্রকাশ্তে) আচ্ছ! এখন তবে চন্লুম ৷ 

(প্রস্থান) 
সারদ।। বরদা, চল একবার আমরা কণ্‌কেতা সহরটা দেখে আসি। 
বরদা। চল। (উভয়ের প্রস্থান) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
তৃতীয় গর্ভাঞ্চ 
আসাম-্চা-বাগান 
(সারদা, বরদা, মাধব, নৃত্যকালী, সরম। এবং শ্টামার প্রবেশ) 


মাধব। তোমরা তে। সেদিন এসেছ হে? আমি ছেলে বেল1 থেকে 
এখানে ছাড় মাটি কল্পুম, কতবছর এসেছি ঘষে তা মনে পড়ে না। আমার 
বাপঃ মা ভাই, বোন এদের কথা মনে পড়লে বুক কেটে যায়। আর এ জন্মে 
যে তাদের সঙ্গে দেখ হবে তাও বোধ হয় না। ৃ্‌ 

সারদ।। ভয় কি এক সঙ্গে যাব। তুই কোথা থেকে এসেছিস্‌? 

মাধব। আমাদের বাড়ি কলকেতা৷ থেকে বিশ ক্রোশ হবে। 

সারদা । তোদের সব মেয়েছেলে আছে? 

মাধব। আমার সব আছে, আমি একদিন বাড়িতে ঝগড়া করে 
কলকেতায় পালিয়ে আসি। কলকেতায় আমার চাকরি হুলে। না। শেষে 
শুনলেম, আসামে গেলে মোট! মাইনে হবে। আমি তাড়াতাড়ি নাম 
লেখালেম। তারপরে যে জাহাজ এলো, তাইতে করে এখানে এলেম । 

বরদা। তোর ভাই মন কেমন করে ন1? 

মাধব। মন কেমন করে আর কি করবো; পালাবার যে! তো নাই। 
চাকর সাহেবদের চারিদিকে লোক রয়েচে, পালাতে গেলে তার। সাহেবকে 
বলে দেবে, তা হলেই কয়েদ করবে । আর যদিও জাহাজে করে যাওয়] যায়, 
তা হলে ঢের টাকা খরচ হয়, সে টাকা কোথায় পাব? 

সারদা । তুই এত বছর আছিস টাক জমাতে পারিস্‌ নাই? 

মাধব। আর ভাই টাক! জমাব, ঘা পাই, তা খেতেই কুলয় না। 

বরদা। আচ্ছ। ভাই সাহেবরা কেমন লোক? 

মাধব। সাহেবরা কেমন লোক, এর মধ্যে টের পাবে না, এখন তোমর! 
নূতন এসেছ, দিন কতক হুয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে । 

বরদা। নানা কি হয়েচে বল। 

মাধব। চাকর সাহেবদের অলাধারণ গুণ, না ভাই আর বলবো ন। 
কোন বেটা কোন্‌ দিক থেকে এসে শুনবে তাহলে তার! সাহেবদের গিয়ে বলে 
দেবে, আমি তাহলে মার! যাব। 

বরদা। মাহ্বেরা মারে নাকি? 
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মাধব। তা বুঝি জানিস না? কত বেটা মার খেয়ে একেবারে মরে 
গিয়েছে । 

বরদা। বাবা! শুনলে গায়ের আসে । আমর] মন জুগিয়ে চলবো, 
তাহলে আর কি করবা? 

মাধব। তোরা কে কে এসেছিস? 

বরদ। আমি, আমার সারদাদাদা॥ সারদাদাদার বউ, আর আমার 
বউ। 

মাধব। তবে তোদের মার ধর খেতে হবে না, তোরা অনায়াসেই মন 
যেগাতে পারবি। 

বরদা। কেন ভাই? 

মাধব। আবার কেনকি1? আমার তে তিন কূলে কেউ নেই, তারির 
জন্য মারধর খেয়ে মরি । 

বরদা। তা আমাদেরই বা সঙ্গে কে আছে? 

মাধব। কেন তোরা দুই ছাই রয়েচিস, আবার তোদের সঙ্গে ছুই বউ 
রয়েছে । 

বরদ।। তা এতে আর কি হবে? 

মাধব। হবে আবার কি? তোর] অনেক টাকা রে।জকার কর্তে 
পারবি, সাহেব তোদের যথেষ্ট ভালবাসবে, এর চেয়ে আর স্থখ কি হবে? 

বরদা। কিসে ভাই বল না? 

মাধব। তুই তো বড় বোক। লোক দেখতে পাই। 

বরদা। আমর] চাষা লোক, আমর বোক1 নয় তো আর কি? 

মাধব। এই তোদের বউরা সাহেবের পাটিপে দেবে, আর তোর! 
স[হেবের কথা শুনবি, তাহলেই অনেক টাক। রোজকার হবে। 

সারদা । ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমাদের বউরা সাহেবের কাছে যাবে, হিছু 
হয়ে সাহেব ছোবে? তুইকি জাত? 

মাধব । আমি ঘে জাতই হুইনা, এর পর বাব টের পাবে। 

সারদ1। আর টের পাব কি? আমাদের মার ধর করে, এখান থেকে 
চলে ঘাব। 

মাধব। চলে আর এ জন্মের মত যেতে হবে ন1। 

বরদা। কেন? এরপর যদ্দি বেঁচে থাকিস্‌, তো দেখবি। 

মাধব । আমার অনেক দেখা আছে, আমি এখানে ছেলেবেল। থেকে এক 
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রকম বুড় হয়ে গেলুম, কত হাজার হাজার লোক এলো, কতহাত সাহেব 
এলো, আমরা কাকেও দেখতে বাকি নেই। 

সারদা । তোর পিটে ঘ! হয়েচে নাকি? 

মাধব। আর বাবা ঘ1 হয়েচে, এ ঘ1 হয় নাই, মারের ঘা, ও কথা! আর 
জিজ্ঞাসা কর না। 

সারদা। কেন কেন কি হয়েচে বল? 

মাধব। ঘদি এক কাজ কর্তে পার তাহুলে বলি। 

সারদা। আমাদের ক্ষমত] হয়, অবিশ্তি করবো। 

মাধব। তোমরা অনায়াসেই পারবে । তোমাদের ছোট বউটিকে যদি 
সাহেবের সাক্ষাতে আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দাও । 

সারদা । তাহলে কি হবে? 

মাধব। তাহলে মারের হাত এড়াব৬ । 

সারদ।। তা আমরা পারবোনা । 

মাধব । এই তে বাবা, এই কাজটি কর্তে পারলে না, তোমাদের সঙ্গে 
আমার একরকম বন্ধুত্ব হয়েচে। আমি কিছু তোমাদের স্ত্রীকে নিলুম না, 
যার স্ত্রী তারির রইলো৷। তবে কিনা আমি মারের হাত এড়ালুম। 

(নিধুরাম ঘোষের বেত্রহস্তে প্রবেশ) 

নিধু। শালারা এখানে বসে গৃল্প কচ্চ। জাননা যে নিধুরাম এখানে 
আস্বে। ফাকি দিয়ে মাইনে নেবে? 

মাধব। না বাবা আমি কিছু করি নাই। 

নিধু। তুই শাল! যত নষ্টের কু। এইনৃতন লোকগুন এসেছে, এদের 
ভাঙচি দিচ্চ। শালাকে আর্জ মেরে খুন কোরবেো'। ( মারিতে উদ্যত ) 

মাধব। নাবাবা। না বাবা, ( ভ্রতবেগে প্রস্থান ) 

নিধু। তোমর। আজ কি কাজ করেছ ছে? 

সারদা । মুই এক কৌচড়? পাতা তুলেচি। 

নিধু। তাতে কি হবে? রোজ দশ সের করে তুলে দিতে হবে তো 
তোমার কি এইতে রোজ সই হলো? 

সারদা । মশায় গাছ আর দেখতে পাইনা ষে। সব গাছ মুড় হয়ে গেছে, 
পাত? আর খুঁজে পাবার যো নাই। 

নিধু। পূর্বদিকের বাগানে ঘাও, অনেক পাবে। 

_ বরদা। মশায়, আমার এই হয়েচে। 
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নিধু। এ গুলিতে তো৷ আর হবে না। ভাঙল করে কাজ কর, সাহ্বেকে 
বলে তোমাদের গাল করে দ্বিব। 

সারদা ও বরদা। যে আজে আমরাও বাগানে চন্ুম । (উভয়ের প্রস্থান) 

নিধু। (ভ্ত্রীলোক দিগকে দেখিয়া স্বগতঃ ) আহা, এদিকের এটি কি 
সুন্দরী, কেমন গোলাল শরীরটী, মুখখানি পুর্ণচন্দ্রের মত, সদাই হাসিহানি। 
এরে যদি হুত্তগত করে সাহেবকে দিতে পারি, তাহলে অবশ্তই সাহেব আমার 
প্রতি স্থপ্রসন্ধ হবেই হবে। আর আমার মাহিনাও বেড়ে যাবে। আর 
শুধু যে সাছেব একল। ভোগ দখল করবেন তাও হতে পারে না। আমারও 
বক্ষস্থল স্থশীতল হবে। বাস্তবিক চাষাদের ঘরে কিন্ত এমন মেয়ে দেখতে 
পাওয়। ঘায়ন1; এর। কি চাষা হবে, আমার বিশ্বাস হচ্চে না, আর এরা যদি 
ভদ্র কুলোত্তবা! হয়, তাহলেই বা এ চা”বাগানে চা তুলতে আসবে কেন? 
(প্রকাশ্টে) তোমাদের কতদুর কাজ হয়েছে? 

নৃত্য। আমি এক চুপড়ি তুলিচি। 

সরম1। আমায়ও এ রকম হয়েছে 

নিধু। এ দিকে কে শ্যামা? হারামজাদী-_গুখেগোর বেটী খানকি” ; তুমি 
এই ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছ। তুই এখানে কেন এসেছিস, 
এখানে বুঝি বসে বনে কেঁসে দেওয়। হচ্ছে, দেখি তোর কত কাজ হয়েছে? 

স্টামা। আমি বুঝি এখন পুরণ হলুম । আগে ষে বলতে “তুই আম।র 
বুক জুড়ান শ্তামা” এখন আমি হারামজাদী হুলুম, এখন আমি ভঞ্জলোকের 
মেয়েদের মজাতে এসেছি? 

নিধু। নাতে। কি? 

শ্ামা। আমি মজাতে এসেছি, না তুমি? 

নিধু। (রাগান্ধ হইয়া) এখানে আবার তর্ক হচ্ছে। 

শ্যামা । না তাই বলচি, একটা কথায় বলে কি-- 

নৃতন হলে বাপের ঠাকুর। 
পুরণ হলে ছে চের১০ কুকুর ॥ 
নিধু। হারামজাদী খানকি এখান থেকে চলে যা, মার না খেলে যাবি 


না বটে। (মারিতে উদ্যত) 
শ্যামা । আমি যাচ্চি, আর মারতে হবে না। তাই. বলছিলুম। কথায় 
বলে কি £-- নৃতন হলে বাপের ঠাকুর । 


পুরণ হলে ছে'চের কুকুর ॥ 


১৫৪ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক 


ওলে! তোরা ভাই সাবধান, তোদের যেন এ মিনসে মজায় না। আমার 
তো শেষকালের ছুর্দশ1 এই দেখলি । (প্রস্থান) 

নিধু। বেটি খানকি ঘত নষ্টের কুঃ, এত ছেনালিও১১ জানে | হারাম- 
জাদীকে তোমাদের কাছে আসতে দিও না। 

নৃত্য। মশায় আমরা কেমন করে জানবে। ? 

নিধু। (সরমার দিকে যাইয়া) তোমার কতগুলি তোলা হয়েচে দেখি? 

সরমা। (চুপড়ি দেখা ইয়1) এই দেখুন । 

নিধু। উঃ তোমর1 তো। ঢের কাজ করেছ, আজ আর তোমাদের কর্তে 
হবে না। আবার হাত ব্যথা হবে। 

বৃত্য। মশায়, আমরা গরীব লোক, আমর1 কাজ না কল্পে চোল্বে 
কেন? 

নিধু। তোমর! কিমের গরীব? 

বৃত্যু। নয়ই বা কিসে? 

নিধু। বরদার বউ কোন্টি? 

নৃত্য। (সরমাকে নির্দেশ করিয়া) এইটি ঠাকুরপোরর বউ। 

নিধু। বটে, বটে, ভাল ভাল । এটি দিব্য লক্ষ্মী মেয়ে। 

নৃত্য। হ্যা বাবু তোমাদের আশীর্বাদে ওটি বড় লক্ষ্মী । 

নিধু। তোমাদের আজ আর কিছু কর্তে হবে না» হাতটাতে ব্যথা হবে। 
(শ্বগতঃ) তোমার এ কোমল হস্ত আমার এই বক্ষস্থলেই রইলো, বেদনা হতে 


দিব না। (প্রকাশ্ে) তবে আমি চললাম । প্রস্থান) 
নৃত্য ও সরমা। আমরাও চন্ুম। (প্রস্থান) 
তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


আসাম ম্যাকৃলিন সাহেবের কুঠি। (ম্যাকলিন চেয়ারে উপবিষ্ ) 


ম্যাক্‌। (ম্বগতঃ) শাল। নিধেকে জব না কল্পে শাসিত হবে না, শালা 
মোর সাক্ষাতে বোলে কিনা কাজ হোচ্চে, লাভ হবে। তার মাথা হুবে। 
185 7581 (গত বৎসর) মোর 1ব০8115 50 969 00858110 1700668 
(প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাক) লোকসান হয়েছে । এবছর কি হোবে তাকে 
বোলতে পারে, 9215 0০৫ 1009৪ (কেবল ঈশ্বরই জানেন ) যে বছর হইতে 
এই (6৪ 8৪161 ( চা-বাগান ) কিনিয়াছি, সে সন হইতে মোর কেবল ০7০ 
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৩81 (এক বৎলর) 1০৫ (লভ্য) হয়েছিল । মোর যে সাবেক দাওয়াঁন ছিল, 
সেমন্দ লোক না ছিল। তারে মুই কত 1০ (ভালবাসতুম) করত, নে 
মোরে ঝড় ০৮৩ (বাধ্য। মানত) করত। এ শাল! বড় না-লায়েকং আছে, 
এরে চাবুক না মারলে মিধা হোবে ন]1। | (নিধুরামের প্রবেশ) 

নিধু। খোদাবন্দ সেলাম। 

ম্যাক । শাল। তুমি আমার কাছে, কেন মিথ্যা কথা বল? 

নিধু। ধর্শমবতার আমি কি মিথ্যা কথা বলিছি? 

ম্যাক । 08 1186 0780060 700% 1 (তুমি তুলিয়া! গিয়াছ 1) 
, নিধু। (করঘোড়ে) আমি তুলি নাই, চেষ্টা করে তবে তে এনে দ্বিব। 

ম্যাক। তোমায় মারিলে চেষ্টা হইবে। 

নিধু। আপনি কথায় কথায় গালাগালি দেন, এমন কর্ম নাই কল্পুম। 

ম্যাক। শাল! তুমি আমার মেজাজ জান না? নীলকর সাহেবদের 
শ্যামচাদঃ আছে, মোর চাবুক আছে, সেই চাবুক তোমাকে না দিলে, তুমি 
সিধা হোবে না। 

নিধু। (শ্বগত:) বাবা আগে টাকার ঘোগাড় করি, তবে বোল্বো। 
(প্রকাশ্যে) অনেক ট।কার দরকার 

ম]াক। শালা সেই কথা কেন ট্রমি আগে বল নাই, সাহেব লোক টাকার 
তরে কি ভাবনা করে। যেত,না টাক! দরকার হোয় তোম বোলো) হাম 
তোমকে। দেগা। 

নিধু। ম্বেগতঃ) এখন বাবা পথে এস, তোমার ঘাড় ভাঙচি আমি। 
(প্রকাশ্যে) সে আপাতত; একশত "টাকা চাহে তারপর এখানে এলে দুইশত 
টাক দিতে হবে। 

ম্যাক্‌। শালা, একশ রোপেয়া লে যাও। 

নিধু। (করযোড়ে) যো-ছকুম খোদাবন্দ। 

ম্যাক । নিধে আমি টোরে বড় 1০%৩ করি, তুই তা জানিস। 

নিধু। (শ্বগতঃ) এখন জানবো! বৈকি, মন ষোগাতে পানে সকলেই 
সকলকে ভাল বাসে। (প্রকাশ্যে) ত। জানি। 

ম্যাক। নিখে, এ বছর কেমন লাভ হবে বলতে পারিস, তুই তে সব 
দেখছিম্‌। এবার চা কেমন জন্মিয়াছে। 

নিধু। এ বৎমর বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এবারে অনেক লভ্য হইবার সম্ভাবনা 
আছে। গত সনে থে টাকা ক্ষতি হুইয়াছে, বোধহয় সে টাক! উঠিতে পান্িবে। 
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ম্যাক । আমি তোমার এই কথ শুনিয়। বড় সন্ত হইয়াছি। 

নিধু। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক, 
বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় হউক, আমরাও স্থখে প্রতিপালন হুই। কিন্ত 
ধশ্মাবতার আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে বেতন আপনার নিকট 
হইতে আমি পাই, তাহ।তে আমার উপকার দর্শে না। আমার বিস্তর পরিবার । 

ম্যাক। কেন তোমাদের কুলান হয় না। আমি শুনিয়াছি বাঙালীদের 
৪ চারি টাকা হইলে এক একজন লোক বেশ খাইতে পরিতে পারে । 

নিধু। আজ, বাঙালীদের খরচ অল্প সত্য, কিন্ত আমাদের পরিবার 
অনেক। 

ম্যাক। তোর কেকে আছে? 

নিধু। আমার মা আছেন, দুইট1 ছোট ভাই, তিনট। ভগ্মি, তাদের 
ছেলেপুলে, আবার ভাগ্রপতিরাও কখন কখন আসেন, আমার পিসি ও খুড়ি 
আছেন। 

ম্যাক। আমি তো! তোর মাকে দেখিয়াছি, তোর ভগ্রিদের কেন দেখাস্‌ 
নি। 

নিধু। (স্বগতঃ) শালা! বলে কি? আমর! প্রায় ওদের মতন কি না ষে 
মা বোনদের রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে বেড়াব? (প্রকাশ্যে) তার! কি বাড়ির 
বাহির হয়? ৃ 

ম্যাক। কেন হয় না? আমরা/তো৷ কত বাঙালী স্ত্রীলোকদের রাস্তায় 
দেখিতে পাই। | 

নিধু। সে সকল ভদ্রলোকের পরিবার না হবে। 

ম্যাক। কখন না, আমি তোর কথা বিশ্বাস যাই না, মোদের কেমন 
জাতি দেখ দেখিন, মোদের সব পরিবার রাস্তায় ধাচ্চে। এতে কত মনের 
আনন্দ হয়। 

নিধু। হয় বটে, কিন্তু আমাদের পরিবারের! রাস্তায় যাইতে লজ্জা বোধ 
করে। 

ম্যাক। আর. এক মজার কথ! শুনিয়াছিস, ৪ 6% ৫8)৪ ৪৪০ (কিছুদিন 
গত হুইল। আমি কলকেত। শহরে বেড়াতে গিয়েছিজেম, সেখানে দেখলেম যে, 
বাঙালী বাবুরা তাহাদের পরিবারকে মাথে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছে; 
আমার একজন [150৫ (বন্ধু) বল্পে এরা বাঙ্ালীবাবু। তবে তুই কেন ঝুট 
বাতি? 
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নিধু। ধর্মাবতার ! আমি মিথ্যা বলি নাই, নকল বাঙালী বাবুর] পরিবার 
নিয়ে যান না। . তবে ধারা ০111125 (সভ্য) হইয়াছেন, তাহারাই এই করেন। 

ম্যাক্‌। তুই কেন ০1%111260 হয় না? 

নিধু। আমর! পাড়াগেঁয়ে লোক, ও সকল করুলে আমাদের দেশের 
লোকেরা গায়ে থুথু দিবে। 

ম্যাক। আচ্ছ। তোর কত পরিবার) আছে? 

নিধু। আমার সর্বস্তদ্ধ পনের জন পরিবার আছে, এ ছাড়া চাকর 
দুইজন আছে। 

ম্যাক। তোর এ তলবে হুয় না? 

নিধু। খোদাবন্দ] আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা মাছিনা পাই, আমার 
এতগুলি পরিবার? কিসে চলবে? 

ম্যাকৃ। ৬615 ০11 [০] 00০ 0676 05000) 908 51881] ৪&০% 100 
[২01০5 (আগামী মাস হইতে ১০ টাকা পাইবে) 

নিধু। খোদাবন্দ! আপনার অঙ্থগ্রহতেই আমি এখানে রয়েছি, আমার 
বাপ নাই, আপনি আমার বাপ, আপনি কেন বিবেচন1 করে দেখুন না আপনি 
একলা মানুষ, তবু আপনার মাসে কত টাকা খরচ হুয়। 

ম্যাক। আমার 1001)01)1) 1501 1688 (18) 500 1২896৪ (মাসিক 
৫০* শত টাকার নৃ[নে) হয় না৷ 

নিধু। ধর্মাবতার ! আপনার। নবাবের5 জাতি, আপনাদের বিস্তর খরচ। 

ম্যাক । মোরা যাখাই, তোর বাবা তা কখন চকে« দেখেচে কিনা 
বোলতে পারিন।। 

নিধু। তা ঠিক কথাই তো, আমার বাবা কোথ|য় কি পাবে ঘে দেখবে। 

ম্যাক। আচ্ছা মোর 1 ।খানা) খাবার 01006 (সময়) হলে! । তোরে 


মুই যা বলিচি, তা করিস্‌। 
নিধু। 9০০৫ 11010178 91 (উভয়ের প্রস্থান) 
তৃতীয় অঙ্ক 
দ্বিতীয় গর্ভা্ক 


আমনাম- সারদ1 ও বরদার মেটে ঘর। (নৃত্যকাল্ী ও সরম। উপবিষ্টা) 


নৃত্য। অরম1, আমাদের দেশ ছেড়ে আপ! ভাল হয় নাই। 
সরমা। কেন দিদি, এখানে মাসে মাসে যাইহোক মাইনের টাকাটা 
পাওয়। যাচ্চে, আর ভাত কাপড়ের ভাবন। ভাবতে হুচ্চে না। মন্দব বাকি? 
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নৃত্য। তা সত্য, কিন্ত দেশের লোকদের সঙ্গেতে। দেখাসাক্ষাৎ হচ্চে না। 
এখ|নে কেবল দেশ বিদেশের কুলি, ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতে সুখ নেই, 
প্রাণট। কেমন ধড়ফড় করে। 

সরমা। দিদি তুমি ও কথাবলচো কি? আমার আজ কয়দিন আত্মা 
পুরুষট] কেমন কেমন কচ্চে, বুকের ভিতর গুরগুর কচ্ছে, আর কেবল এই 
আশঙ্ক1 হচ্চে, যে দেশে বুঝি আর ফিরে ঘেতে হবে না। 

নৃত্য । বালাই, অমর অমঙ্গলের কথা বলিপনে, দেশে ধাব বই কি। 
ভগবান করেন তো। ছই তিন বছরের মধ্যে কিছু টাকার ধোগাড় করে দেশে 
ফিরে যাব । 

সরম1। না বোন্, আমার প্রাণট। বড় ব্যাকুল হয়েচে। 

নৃত্য। ভয়কি? বিদেশে এলে অমন সকলকারই হয়। 

সরমা। দেখ দিদি, সাহেবের দেওয়ানজী বাবুটি বেশ লোক, আমাদের 
দেখে কত তার চুঃখ হয়েছিল । তিনি বোল্লেন কিনা, আর তোমরা এখন 
কাজ করো না হাত বাথ হবে। 

নুত্য। ভদ্রলোক কিনা» শ্ত্রীলে।কদের কষ্ট চক্ষে দেখতে পারেন না, 
তারির জন্য ও কথা বলে ছিলেন। 

সরমা। দিদি, আমাদের দেশ খেকে এখানে চিঠি পত্তর আসতে পারে 
লা1? 

নুত)। তাতো আমি জানি ন৷ 

সরমা। তা ঘদি হয়, তাহলে কাহাঁকে দিয়ে একখানি পত্র লিখে বাবার 
কাছে পাঠিয়ে দিই। বাঁব1 আসবার সময় কত কাদতে লাগলেন ম। বল্লেন 
সরম৷ তোর সঙ্গে বুঝি আমার আর দেখা হবে না। আমার প্রাণট! তারির 
জন্য ব্যাকুল হয়েছে, বোধ হয় তাদের কিছু অমঙ্গল হয়ে থাকবে। 

( নিধুরামের প্রবেশ ) 

নিধু। (শ্বগতঃ) যদি এ বেটার] ঘরে থাকে, তাহলেই বড় গোল হবে, 
গোলই বা হবে কেন? আমি বলবো সাহেবে নিকট থেকে তোমাদের মাহিন। 
দিতে এসেছি, দেখি একবার (চতুর্দিকে অবলোকন) তাইতে। কাহাকেও 
দেখিতে পাচ্ছিনা, এর কি ঘরে নাই? আমি তো! এদের চা-বাগানেও দেখতে 
পেলেম না, তবে বুঝি ঘরে আছে, একবার ডেকে দেখি। (প্রকা্ে) ঘরে 
কেআছগ!? 

বৃত্য। আমরা আছি গো। কেতুমি? 
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নিধু। আর নাম নিধুরাম, সাহেবের দাওয়ান-__ 

বৃত্য। (শশব্যন্তে) এই দিকে আস্ন। 

নিধু। নারদ, বরদা। কোথায়? 

বৃত্য। চা বাগানে গিয়েছে । 

নিধু। (শ্বগতঃ) আঃ বাচা গেল, ঘাম দিয়ে আমর জর ছাড়লো। 
(গ্রকাশ্তটে তোমরা এখনও যাও নাই ? 

নুতা। আমরা একটু পরে যাব। 

নিধু। এর। কতক্ষণে ফিরে আনবে ? 

নৃতা। খাবার সময় হলেই ফিরে আসবে । 

নিধু। তবে এখনও দেরি আছে? 

নৃত্য । হ্যা এখনও একটু বিল্ধ আছে। তুমি কিমনেকরে এসেছ 
গা? 

নিধু। সাহেব তোমাদের গত মাস্কাবারের মাহিনার টাক। পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। 

নৃত্য। আহ1! তুমি বাবু বড় ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি এই কষ্ট করে 
আবার টাক! নিয়ে এসেছ । আমাদের ডেকে পাঠালেই তো! আমরা যেতে 
পারতুম | 

নিধু। (শ্বগত:) এইবার ঘেতে হবে, আমি কি আর তোম।দের বাড়ি 
রোজ আসবো? (প্রকাশ্যে) না তাতে আর দোষকি? আমিই এলেম, না 
হয় তোমরাই গেলে । 

নৃত্য । বাবু তোমার বাড়ি কোথায়? 

নিধু। আমার বাড়ি চুলয়, এখন সাহেব বাহাছুরের বাড়িই আমার 
বাড়ি। 

নৃত্য । বালাই অমন কথ বলে! না। 

নিধু। আমাদের সাহেব বড় ভদ্রলোক, বড় দয়ালু গরীব ছুঃখীর উপর 
তাহার ভারি দয়! । তার প্রিয় হুতে পারলে তিনি তাঁকে দু-দিনে বড় মানুষ 
করে দেন। 

নৃত্য। আহা! তবে আমাদের কর্তাদের উপর সাহেবের একটু অনুগ্রহ 
করে দিন না। 

নিধু। ভয় কি? সাহেব আমার মুটোর ভিতর, আমি তাকে তোমাদের 
ভাল করে দিতে বলবো । 
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বৃত্য। আচ্ছা বাবা, যাতে হয় তাই করে| । 

নিধু। (ম্বগত:) আ মর এ শালি আমাকে বাবা বোললে (ছোটটা এখন 
ন৷ বল্পে বাচি। (প্রকাশ্ট্ে, সাহেব তোমাদের কাজ দেখে সন্তষ্ট হয়েচেন। 
তোমাদের বোকৃশিস করবেন বলেছেন। 

নৃত্যু। সাহেব খুশি হয়েছেন, আমর1 কি কাজ করেছি বাব! যাতে 
সাহেব আমাদের প্রতি সন্তষ্ট হবেন । 

নিধু। এই নাও তোমার মাহিনার টাক1। (টাক! প্রদান) 

নৃত্য। দিন। 'টাকা গ্রহণ? 

নিধু। তোমার নাম কি? তুমি এত লজ্জা করচো কেন? আমি 
সাহেবের দেওয়ান। তোমাদের কোন বিপদ পড়লে বুক দিয়ে করবো । ' 

সরমা। আমার নাম সরম!। 

নিধু। দিব্য নামটি তো? তোমার কাজ আমি দেখেছি, তুমি দিব্য 
কাজ কর, সাহেব দেখেও সন্তুষ্ট হয়েছেন। 

সরম]। (লজ্জাবনত মুখে) আপনার আশীর্বাদে। 

নিধু। এই নাও তোমার মাহিনার টাক]। 

সরম।। দিন। (টাক! গ্রহণ) 

নিধু। দেখ, এতো তোমর। মাহিনার টাকা পাইলে, আর সাহেব 
তোমাদের বোকশিস দেবেন বলেছেন, আজ ঠবকালে যদি তোমর। একবার 
যাও, তা হলেই পেতে পারবে । 

নৃত্য। বৈকালে যে মশায় আমর! কাজে যাব। 

নিধু। তা আজ তোমর! নাই গেলে, তাতে ভয় কি? আমিযেকালে 
তোমাদের মুরুবিব রয়েছি, তাতে কি অন্য লোকে তোমাদের এক কথ 
বলতে পারে। 

নৃত্য। যে আজ্ঞা, আমরা যাব। কিন্তু আমাদের সাহেবের নিকট যেতে 
ভয় করে। কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে যাব? 

নিধু। নানা কিছু ভয় নাই, আমাদের সাহেব বড় ভত্রলোক, তার ম্বভাব 
বিশুদ্ধ। খপন্দার সারদ! কি বরদাকে সঙ্গে লইও না1। সাহেব ওদের দেখলে 
চটে ঘাবে। 

নৃত্য। তবে যে মশার ওরা টের পেলে আমাদের গালাগালি দেবেন, 


মারধর করবেন। 
, নিধু। তোমর। বলবে কেন? বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি 
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তোমাদের ঠবকাল বেলা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তার পর সাছেবের সে 
একবার দেখ! করে টাকা নিয়ে বাড়ি চলে আসবে। 
সরমা1!। আমর। সন্ধ্যার সময় একলা আস্তে পারবো না। 
নিধু। ভয় কি? তুমি এত ভয় তরাসে কেন? আমি তোমাদের বেশে যাব 
নৃত্য। তা দি বলেন, তবে আমর] যেতে পারি। 
নিধু। তার কিছু ভয় নাই। কিন্তু সাবধান, সাবধান, ওদের বলবার 
কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এখন আমি যাই, বেলা হুলো। কিন্ত আমি 
নিশ্চয় বৈকালে আস্বে]। (প্রস্থান) 
নৃতা। €(আহলাদিত চিত্তে) সরমাঁ, সাহেব খুশি হয়েছেন। 
সরহা। সাহেব খুসিই হউন, আর যাহাই হউন, আমর কিন্তু বাপু বড় 
ভয় করে। সাহেবের কাছে বোকৃশিস আনতে যাওয়। আবার কি? 
বৃত্য। তুই তো বড় পাগল, আমর টাক উপায় করতে এসেছি। সাহেব 
টাকা দেয় নিয়ে চলে আসবো । আর আমরা কিছু একল। যাচ্চি না, দেওয়ান 
বাবুর সঙ্গে যাব। 
সরম1। আচ্ছা ত। যা হয় তাই হবে এখন। 
নৃত্য। এখন তবে শীঘ্র শীঘ্র খাবার দাবার যোগাড় করি গিয়ে চল্‌। 
সরম1। চল। (উভয়ের প্রস্থান) 
তৃতীয় অঙ্ক 
তৃতীয় গর্ভান্ক 
ম্যাক্লিন সাহেবের কুঠির এক গৃহ । (নিধু, নৃত্য কালী ও সরমার প্রবেশ) 
নিধু। এই দিকে এস, এই দিক দিয়ে এস। 
নৃত্য। চলুন আমর। ঘাচ্চি। 
নিধু। (উচ্চৈম্বরে) বেহারা॥ বেহারা, এদের প1 ধোবার জল দে। 
নৃত্য। আমাদের পা ধোবার জল দিতে হুবে না, আমরা তো আর 
নিমন্ত্রণ খেতে আসি নাই। ৃ 
নিধু । আচ্ছা, তবে বস। (নৃত্যকালী ও সরমার উপবেশন) 
সরমা। সাহেবের তো বেশ কুঠি, আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের 
বাড়িও এই রকম। 
নিধু। এ তো! দেখলে, সাহেবের ওদিকের ঘর আরে! চমৎকার । আচ্ছা, 
তোমর। বস, আমি একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। প্রেস্থান) 
সরমা। দিদি আমার ভয় লাগচে যে। 
নীল-১১ 
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নৃত্য । সম কি? জমিদার, মনিব এরা বাঁপের তুল্য, এদের নিকট ভক্প কি? 

সরমা। শুনেছি সাহেব বেট। বড় ছুষ্ঠ। 

নৃত্য। নানা এ সাহেব বড় ভদ্রলোক । 

সরমা। সে ধাই হউক, যে কালে এমেছি, এখন বাপ বলতেও নেই, আর 
ম। বল্তেও নেই, ভগবান অদৃষ্টে ঘা লিখেছেন তাই হুবে । 

নৃত্য। তুই এত ভাবিস কেন? 

সরম।। ভাবনা চিত্তে সকলই মনের ডিতর । (নিধুরামের পুনঃপ্রবেশ) 

নিধু। সরমা, তুমি উঠে এস, সাহেব একবার ভাকচেন। 

সরমা। ন। দিদি, আমি আগে যেতে পারবে না। 

নিধু। তাতে আর ভয় কি? আগে গেলেও ধেতেহবে আর পরে 
গেলেও যেতে ছবে। 

নৃত্য । যানালে!। একে সাহেব তায় মনিব, বাপের তুল্য। 

নিধু। তাতো বটেই। 

সরমা। আমার গ! কাপচে। 

নিধু। তুমি খড় লাজুক দেখচি। তোমার কথাও কাহতে হবে না, 
কিছু বলতেও হবে না। একবার গিয়ে দাড়িয়ে সেলাম করবে। তা হলেই 
সহেব তোমাকে বোকৃসিসের টাকা দেবেন। 

সরমা। দিদি তুই আগেঘা। 

নৃত্য । যা না লো, অমন +স "কন? অমণযাদ কন্ধে হয় তাহলে 
আসতে নেই। 

নিধু। বিলথ্ধ কর না. উঠে এস, দেরি কচ্চ গেন? সাহেবের আবার 
টিফিন খাবার সময় হলে সাহেব উঠে যাবেন। তাহলে দেখাও হবে না। 

নৃত্যু। যা লো বেলা গেল। শীন্্ শীষ্্র বাড়ি যেতে হুবে। 

সরমা। ভগবানের মনে যা আছে। ঘাচ্চি। 

নিধু। চল আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসচি। 


সরমা। চলগুন। (উভরের প্রস্থান । 
নৃত্য। বা! এ ঘরটি কেমন সাজান এখানে ছবি রয়েছে, এখানে আলো 
দিবার ল&ন রয়েছে, দিব্য সুন্দর বাড়ি। ( নিধুরামের পুনঃ গ্রবেশ ) 


নিধু। এ মেয়েটির মতো এমন লাজুক আর দেখি নাই। 
বৃত্য। তুমি এর মধ্যে চলে এলে যে? 
নিধু। আমি তাকে সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিয়ে এলুম। 
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নৃত্য। নানা, সে বড় ভয় তরাসে মেয়ে, এখনি কেদে কেটে একাকার করবে। 

নিধু। ভয়কি? আমাদের সাহেব সেরকম লোক নয়। 

নৃত্য । সাহেবের কে কে আছে? 

নিধু। এখানে সাহেবেরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, সাহেবের 
দেশে সব আছে। 

নৃত্য । সাহেবকে রেদেও বেড়ে দেয় কে? 

নিধু। বাবুরজ৭ আছে, চাকর নকর আছে। 

নৃত্য। সাছেবের বউ আছে? 

নিধু। না» সাহেবের আজিও বিবাহ হয় নাই। নাহছেবের। কি শীঘ্র বিবাহ 
করে? ইহাদের বিবাহ কর্তে অনেক ঢাকা খরচ হয়। আর ৩০1৩৫ বৎসরের 
নৃান্তেও বিবাহ হয় না। 

নৃত্য। আচ্ছ। সাহেব কয় বছরের বউ বিবাহ করবে। 

নিধু। এই ২০২১ বৎসরের 

নৃত্য। বাবা! ২০।২১ বছর আমাদের দেশে ছেলে হয়। 

নিধু। তোমাদের সরমার বয়স কত? 

নৃত্য। ১৫1১৬ বছর হবে। 

নিধু। সরমার ছেলেপুলে হবার সময় হয়েছে । 

নৃত্য। কে জানে বাবু এর আজও ছেলেপুলে হলো ন|। 

নিধু। এদেশের জলহাওয়। ভাল, এখানে ছেলে হুবে। 

নৃত্য । ত। ভগবান জানেন। 

নিধু। দেশে তোমাদের আর কে কে আছে? 

নৃত্য ! আমাদের আর কে আছে, আমর। বাড়ি ঘরদ্বার তুলে এখানে এসেছি। 

নিধু। সরমার কে আছে? 

নৃত্য। সরমার বাপ মা, ভাই বোন সকলেই আছে, সরম। যখন এদেশে 
আসে, তখন ওর মা বাপ কত কাদতে কাটতে লাগলো। কিন্তু সরম! 
রইলে। না, সরম। বল্পে আমি তোমাদের কাছে থেকে কি কোরবো, আমার 
স্বামী ষেখ!নে যাচ্ছে, আমিও সেইখানে যাব । আমার স্বামী যদি বনে জঙ্গলে 
গাছতলায় নিয়ে যায়, তাহলে আমিও নেখানে যাব । এ কথ! শুনে তারা 
আর কিছু বল্পে না। এখন ভালয় ভালয় সরমাকে নিয়ে গিয়ে ওর বাপ মার 


কাছে দিতে পাল্লে বাচি। 
নিধু। তার ভয়কি? নিয়ে যেও। 
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নেপথ্যে । (উচ্গৈত্বরে) নৃত্য দিদি আমায় বাচা। 

বৃতা। (শশব্যন্ডে) কে আমায় ভাকলে, সরমার মত গলা না? হ্যাগে। 
সরমার এত দেরি হচ্চে কেন? ূ 

নিধু। বোধকরি সাহেব এতক্ষণ কাজ করতেছেন, তাই সরম। সেইখানে 
দাড়িয়ে আছে। 

নৃত্য । নান! আমার মন কেমন কচ্চে। তুমি একবার দেখ । 

নিধু। দেখতে হবে না, এই আসে বলে। তবে তুমি বলছ একবার 
দেখি (চতৃদিকে অবলোকন) 

নৃত্য। আমার প্রাণ ধড়ফড় কচ্ছে, তুমি দেখ না৷ গো। 

নিধু। আঃ চুপ কর না, এ বুঝি আসছে। 

(সরমার এলো থেলে। বেশে প্রবেশ) 

নৃত/। এস দিদি এস, বস। 

সরমা। (ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্ৈস্বরে) নৃত্য দিদি আমাকে আর 
তুমি দিদি বলোণা। আমি এজন্সে আর কাহার দিদি হবো শা। (নিধুকে 
দেখিয়া: হ্যারে আটকুড়ির বেটা, ও নিবংশের বেটা তোর মা আজও 
আটকুড়ি হয়নি কেন? তুই না বাড়িতে বলিছিলে সাহেব বোক্সিস 
করবে। তাই বুঝি বোক্মিস দিতে এনেছিলি? তোর মা বোনকে 
সাহেবের কাছে বোকসিম নিতে প1ঠ।পিনি কেন? আমার বাপ, মা, ভাই, 
এ সময় কোথায় রইলে।। তারা থাকলে কি আমকে এরূপ অত্যাচ।র করতে 
পারতো । সাহেণ বাঙ|লীর মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে আমার কি আর জাতি 
আছে? [দদি আমাকে ছুয়ণা ছুয়না। ওতআ্বাটকুড়ির ব্যাটা, আমি তোকে 
শাস্তি দিতে পারলেম না, ভগবানের কাছে তোর অবশ্ট শাস্তি হবেই হবে। 
আমার স্বামী একথা শুনলে অবশ্তই আমার দোষ দিবেন, কিন্ত স্বামী আর 
আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলে! না; আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার 
তিলমাত্র দোষ নাই। দিদি তোমার সঙ্গে দি আমার বাপ মার দেখা হয়, 
তাহলে বলে। তাদের এত আদরের সরম। জাতিত্রষ্টা হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। 
মা. মা. মা এজন্মের মত তোমার সঙ্গে দেখা হলে না। 

(তূমিতলে পতন ও মৃত্যু) 
নিধু। আমি যাই ডাক্তার ডেকে আনি। প্রেস্থান) 
নৃত্য। (উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সরমা, সরম. তোর মনে কি 

এই ছিল? আমি ঠাকুরপোর কাছে গিয়ে.কি বোল্বো | * চাকর সাহেবের 
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এই অত্যাচার, সাছেবেরা কোথায় বাঙালীদের মনিব, বাপের সমান, তার্দের 
এই কাজ? আমি যে তোর বাপের কাছে বলে এসেছিলুম, সরমাকে আমি 
নিয়ে গিয়ে পৌছে দ্েব। আমি এখন কি বলে মুখ দেখাব। এখানে কি 
কেউ নেই গা। ঘদ্দি কেউ থাক তো! এ সময় একবার এসে দেখ। সরমা, 
আমি ঘে তোবে এত ভালবাসতুম, তুই একবার মুখ তুলে দেখ। বাবাগো। 
কি হলে। গো। সরমা, আমার প্রাণের সরমা, আমায় ফেলে ঘাস নি। 
আমাকে তোর সঙ্গে নিয়েষা। আমি এপোড়া মুখ আর কাহাকে দেখাব 
না। চাকর সাহেবের এই কাণ্ড !!] [পটক্ষেপণ] 


চতুর্থ অঙ্ক 
আপাম- চাক্ষেত্র। 
(চারিজন পাইকের মহিত সারদা, বরদ। ও নিধুরামের প্রবেশ) 


নিধু। শালার মাগ মরেছে বলে সাছেবের নামে আদালতে নালিশ 
কর্ধে যাচ্ছেন। আদালত ওদের রক্ষা! করবে। এখন শালারা তোদের রাখে কে? 

১প1। চল্‌ শালারা চল্‌। সাহেব আজ তোদের ফাসি দেবে। 

সারদা। সাহেব এই আমাদের কলাটি করবে, (বুড় অঙ্গুলি নির্েশ। 
আমরা এমন চাকরি কন্তে চাই না, আমরা দেশে চলে গিয়ে লাঙগন করে খাব । 

২ পা। শাল তুমি যমের বাড়ি গিষে একেবাবে লাঙ্গল করবে। 

বরদা। ন্যাটার। তোরা তে। নাহেবের ঝুতা, তোদের কি ক্ষমতা তোর 
গাল দিস। 

৩ পা। এখন তো গাল দিচ্চিঃ এরপর এই রুলের বাড়িতে পিঠ ভেঙে দিব । 

বরদা। মারবি তোদের ক্ষমতা কি? এ কোম্পানীর মুন্তক তোর! 
জানিস না। 

৪ পা। চুপ করবাবা এসাছেবই তো! আমাদের কোম্পানী; এদেশে 
আবার কোম্পানী কে? জানিস্নে কথায় বলে “জোর ঘার মুল্লুক তার।” 

সারদা । বরদা চুপ কর, ও বেটাদের সক্ষে কথা কয়ে কিহুবে? ওরা 
ছোট লে।ক বই তো নয়। 

১পা। ছোট লোক তোর বাবা। (রুলের দ্বার] প্রহার ) এবার কে 
ছোট লোক? | 

সারদা । গেলুম রে বাবারে । (ক্রন্দন) শাল! তুই জানিস না তোর 
মাথাট। ছি'ড়ে ফেলবে! । 
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বরদা। দাদ] তুমি বলতো৷ হারামখোর বেটার মুও্টা ঘুরিয়ে দিই। 

৩ পা,৪পা। চোপ, চোপ। তুই বেটাও মার খাবি নাকি? 

নিদু। না,না এখন ওদের মেরে ধরে কোন আবশ্তক নাই, সাছেব এদিকে 
এলে ঘ। হয় হবে এখন। 

বরদ1। সাহেব এদিকে এলে আবার হুবে কি? জানিস না আমরা 
তোর নামে আর তোর সাছেবের নাষে নালিস করবো। 

নিধু। কিজন্য নালিস করবি? 

বরদা। এরপর টের পাবি। আমার বউকে না ঘর থেকে তুই বার করে 
এনেছিলি? 

নিধু। এনেছি, ত। কি হবে? 

বরদা। জানিস নাকি হবে। তোর মুুট। আমি ছি'ড়ে ফেলবো। 

নিধু। তোদের কর্ম নয়। তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়। 

বরদা। মন্বন্ধিণ তুই আমার বাপ তুলিপ। 

নিধু। বেশ করেছি, তোর ক্ষমত। যা হয় তাই করগে যা। 

সারদা । তোর হাড়গুলে৷ থুড়ে থুড়ে ফেলি । 

বরদা। দাদাচুপ করনা। আমি আদালতে বল্বো এখন, যে এই 
বেটা, আর সাহেব বেটা! আমার বউকে খুন করেছে। 

নিধু। করেছি তাকিহবে? 

বরদা। ব্যাটা, ফাসি কাঠে ঝুলবে। 

নিধু। আমিই মাসের মধ্যে ১০।১৫টাকে ফা।সতে ঝোলাই, ও আবার 
আমাকে ফাসিতে ঝুলাবে। 

সারদা। আমরা চাষা লোক, আমাদের মেয়েছেলের ওপর চাকর 
সাহেবের নজর | ছিঃ ছিঃ ছিঃ | দাদা, সাহেব বেটার কি একল। দোষ, এই 
শালাই তে৷ যত নষ্টের কু। ( উচ্চৈত্বরে ) শালার মুণুট। ছি'ড়ে ফেলবো । 

নিধু। এ বেটারা বড় বাড়িয়েছে ( জনাস্তিকে ; তোরা ঘা কতক বাগিয়ে 
দেতো।। 

১ পা। (বরঘার প্রতি) তোর এত বাড় হয়েছে কেন? (প্রহার ) 

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) বড় বাড় হয়েছে কি, আজ এসপার 
কি ওস্পার। আজ হয় তোদের একদিন, না হয় আমার একদিন। 

নিধু। সেতুইধাকর্তে হয় করিস। তুই কালকাজ কর্তে আদিস না 
কেন? কোথায় ঘাচ্ছিলি। 
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সারদা । আমরা তোদের এখানে কাজ করতে চাই না, আমাদের মাছিনা 
কড়ি চুকিয়ে দে আমর] দেশে চলে যাব। 

নিধু। দেশে গিয়ে আর কাজ নেই অমনি ভাল । 

বরদা। ভাল বইকি ঘখন চলে যাব, তখন দেখবি । 

নিধু। আমার ঢের দেখা আছে। 

বরদা আমরা কি অম্নি যাব, আগে থানায় খবর দিব যে, আমার বউকে 
সাহেব অ।র তুই মেরে ফেলেচিস তারপরে তোদের ফালি দিয়ে বাড়ি যাব। 

নিধু। অ[মার সাহেবের মুটোর ভেতর ধান! পুলিস । তুই জানিস আমার 
সাহেব যৃদ্দি একটা ছেড়ে হাজারট] খুন করে, তাহলে আমার সাহেবের কিছু 
হবার যো নাই। 

বরদা। তোর সাহেব কোম্পানী আব কি? 

নিধু। এখন তো! কেবল তোর স্ত্রীকে এনেছিলুম, এইবার বড় বেটিকে 
এনে সাহেবের কাছে দিব । 

সারদ।। (রাগান্ধ হইয়া) কি, তোর বাবার ক্ষমতা আছে, তোরে আজ 
খুন করবো । 

নিধু। শালারা এইবার আমায় খুন করো। (দুই জনকেই প্রহার) 

সারদা । (ক্রন্দন কবিতে কবিতে) শাল তোর মা বোন:ক সাহেবের 
কাছে এনে দে না। 

নিধু। হারামজাদা বেটা মুখ মামলে কথা কম্‌। পাজি বেটারা 
জানোনা যে নিধুরামের হাতে তোদের মৃত্যু । তার দ্বারা প্রহার)। 

সারদ1। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ভগবান আমাদের কপালে কি এই 
লিখেছিলে? আমর1 কোথায় ছিলুম, কোথায় এলুম। আমরা গরীব 
লোক, আমাদের এখানে কেউ নেই। এই শালার আমাদের এইরূপ করে 
মারচে ধরচে। 

বরদ।। (রাগান্ধ হইয়া) শাল! আজ তোদের মেরেই ফেলবে! 

নিধু। তুই বেটাও আজ মার না খেলে সোজা হবি না? [জুতার হ্বারা 
প্রহার ) 

বরদা। (চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ) মরমা, ও সরমা, তুই 
কোথায় গেলি, তোরে সাছেব বেটা এই রূপ করে জাত খেয়েছে । সেই দুঃখে 
ভুই জন্মের মত চলে গেলি। বাব! গো, বাবা গো! এখানে আমাদের কেউ 
নেই বলে আমাদের এত করে অপমান করচে, জুতা মারচে। (রাগাদ্ধ 
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হইয়া) শালার] এমন করে মারচিস কেন? একেবারে মেরে ফেল না, তাহলে 
আমি বাচি। সরমা, আমি তোমার কাছে যাব। 

নিধু। কেমন, আমাকে ফাসি দিতে চেয়েছিলি না, এখন ফাসি দিবি ? 

বরদ1। (রাগান্ধ হইয়া) আমি তোকে না দিতে পারি, ভগবান দিবেন। 

নিধু। দেযাহবার তাই হুবে। 

সারদা। (ক্রন্দন স্বরে) ভুমি বাব। আমাদের ছেড়ে দাও, আমর দেশে 
চলে যাই। আমর! নালিস কর্তে চাইনা, একথ৷ কাহ্থাকেও বলতে চাইন] । 

নিধু। তুই বলবি বলে আমি সেই ভয় কচ্চি কিনা, আমাদের এ সকল 
যখন তখন হয়ে থাকে । তা কে ন! জানে, কে না শুনেছে, তা আমাদের কেউ 
কিছু কর্তে পারে? আমরা তো৷ আর লুকিয়ে চুরিয়ে করি ন]। 

সারদা । ভগবানের ইচ্ছায় তোমর] এইরূপ জন্ম জন্ম কর। আমাদের 
আর কেন যাতন। দাও, আমরা দেশে চলে ঘাই। 

বরদ1। দাঁদ।, অমনি দেশে চলে যাব, এ বেটাদের জব্দ না করে, কখনই 
তোযাব না। নাহয় সরমার যে দশ] হয়েছে, আমাদেরও তাই হুবে। 

নিধু। শাল আচ্ছ! করে টিট করবো৷। (প্রহার) 

সারদা । তুমি কথায় কথায় মার কেন? 

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) এত লোকের মরণ হয়, আমার কেন 
হয়না? আমাদের এতদূর অপমান হয়েছে, আমার প্রাণের সরমার জাত 
মেরেছে । আহাহা! সরম, ও রমা, আমি তোমাকে কি আর দেখতে 
পাব না? আমাকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও, আমি আর এ যন্ত্রণা ভোগ করতে 
পারিনা । 

নিধু। চুপ কর, চুপ কর, সাছেব এদিকে আসচে। 

সারদা । সাহেব এলে আর কি হবে? 

(ম্যাক্লিন সাহেব কুকুর সমভিব্যাহারে প্রবেশ) 

ম্যাক্‌। এ শালা লোক মব আয়া? 

নিধু। খোদাবন্দ, সকলেই এসেছে। 

ম্যাক। ও শালা] লোক কে চাবুক দিয়া? 

দিধু। হৃজুর দেওয়] হয় নাই। 

ম্যাক্‌। তব, তোমকে। চাবুক দেগা। 'চাবুকের দ্বারা প্রহার) 

নিধু। ধর্মাবতার | আমি আপনার কি করেছি? 

ম্যাক্‌। শাল!) তুমি কেন ওদের চাবুক দিলে না? 
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নিধু। জলপানির মত২ কিছু দেওয়া হয়েছে। 

ম্যাক। তব, তোম কাছে ঝুট বাৎ বোল? 

নিধু। আমি মিথ্য। কিছুই বলি নাই। 

ম্যাক। (সারদা ও বরদার দিকে চাহিয়া তোমর। বাড়ি যাইবে না? 
কেন আমার কাজে আইস না? (ধষ্টিদ্বার! প্রহার) 

বরদা। তোমার কাজ মানুষে করে? আমর। তোমার কাজ কর্তে চাই 
না, আমাদের মাইনে চুকিয়ে দাও, আমর] চলে ঘাব। 

ম্যাক। আমার কাজ কেন মানুষে করবে না? 

,বরদা। কেন করবে না আবার কি? তুমি আমার বউয়ের জাত 

মেরেছ৩ কেন? আহা! সেই ছুঃখে প্রাণত্যাগ করে'ছে (ক্রন্দন )। 

ষ্যাক। (হাসিতে হাসিতে ) তোমার বউয়ের তো আমি জাতি মারি 
নাই, আমি তাহাকে সভ্য ০01511525 করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে 
আমার বাৎ শুনিল না, গ্রাণে মরিয়। গেল। 

বরদ।। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি তোমার নামে থানায় নালিশ 
করবো। তুমি জানন। এ কোম্পানীর মুলুক? 

ম্যাক. (হাসিতে হাসিতে) হাহাহা! তুমি আদালতে নালিস করবে, 
সাহেব লোক তাতে ভয় করবে না। থানা পুলিস 10 17 1270 (আমার 
হস্তের ভিতর ) সে তো আপনি মরিয়াছে; তোমাকে যদি আমি খুন করি, 
তাহ! হইলে আমার কিছুই হইবে না। আমি 61616 (বাইবেল হন্তে করিয়। 
বলিব তোমার 581601)৬ ছিল। আমার সহিত খানা ইন্সপেক্টর, জজ, 
ম্যাজিষ্টেট কমিশনার সকল লোকের আলাপ আছে । তার! মোর জাতিভাই। 

বরদ!। এখন আর সেকাল লাই। 

ম্যাক। হাহাহা! তুমি পাগল আছ | সেদিন আমার এক জাতিভাই 
মিয়াস সাহেব কি করিয়াছিল । হাইকোর্ট তাহার কি করিল? তিন মাস 
মিয়ার্দ হইল, তাহাতে সাহেব লোক 5৪1 ( ভয় ) করে না। সাহেব লোকদের 
জেল ?90১০1-10-188 18098$6 আছে (শ্বশুর বাড়ি) ৫০০৫০: ০91015086 
(ডাক্তারের সার্টিফিকেট ) দিতে পারিলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। 
বুঝেচে তুমি শালালোক । 

বরদদা। দেখ সাহেব, শাল। বলে গালি দিও না। 

ম্যাক । চোপরাও 9০৪ 0106, 

সারদা। কেন নাছ আমানের ইংজিরি গালি দাও। 
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ম্যাকৃ। ০৬ ৫৮115 তোমাদের চাবুক দিলে সিধা হোবে। 

বরদ।। চাবুক অমনি পড়ে রয়েচে আর কি? 

ম্যাক । শালা তুমি আমায় জানন।। (জুতাশ্ুদ্ধ লাণি ) 

বরদা। ! চিৎকার ম্বরে ) ও বাবাগো, গেলুম গো, শালার বেটা শাল! 
আমাকে মেরে ফেল্পেগো। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) আমার কপালে এই 
ছিল, ভগবান কি পাজি বেটাদের জুতালাতি খাওয়াবার জন্য এ মুস্তুকে 
পাঠিয়েছিলেন! সরমা, ও সরমা, এই হারামখোর বেট! কিতোরে এমনি 
করে মেরেছিল। আহাহা! এদেশে কি কেউ নেইগা যে এদের শামিত 
করে। 

ম্যাক। এই আমি এখানে আছে। তোর বাবা এখানে আছে। (জুতা ও 
তৎপরে চাবুক দ্বার প্রহার ) 

বরদ।। (চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ) বাবারে! গেলুম রে | 
গুয়োর বেটা শালা, আমাকে মেরে ফেল্লেরে। চৌকিদার, চৌকিদার, 
বাবা! আমাকে এখানে মেরে ফেললে । বলি ও হারামখোর বেটা! আমাকে 
ঘদ্দি মারবি, তো একেবারে মেরে ফেল না, অমন করে মারচিস্‌ কেন? আমার 
সরমা যেখানে গিয়েছে, আমিও সেইখানে যাই । 

সারদা । সাহেব তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদের 
মাইনে না দাও নাদিলে। আমরা দেশে চলে ঘাই। 

নিধু। কেমন বেটার! তখন ন। বলছিলি আমাকে আর সাহেবকে ফানি 
দিবি? এখন এ কথা বেরুচ্চে কেন? 

ম্যাক্‌। শালা, তুমি আমাকে ফাসি দেবে? (পদাঘাত) 

সারদা । ( ভূমিতলে পতিত হইয়! ) বাবাগো, গেলুম গো, বেটারা মেরে 
ফেল্পেগো। (উচ্চৈম্বরে ) ঘদি এখানে কেউ থাক বাচাও গো। 

ম্যাক । শাল! এইবার আমি তোমাকে বাচাব। (যি দ্বারা প্রহার) 
দেখ, নিধু! এই বেটা বড় বজ্জাত। 

নিধু। এই বেটা যত নষ্টের কুঃ। 

সারদ1। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা আমার বড় তৃষা পেয়েছে, 
আমাকে একটু জল দাও। 

মাক। বেটা তোমাকে আমি জল দিব, প্রশাপ করিয়! দিৰ। 

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা, তোমাদের শরীরে কি দয়া 
মায়ার লেশ নাই। আমার প্রাণ ায়, আমাকে একটু জল দাও। ও পাইক্‌ 
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বাবার। আমাকে একটু জল দে। আর তা না হলে মেরে ফেল। এমন করে 
দগ্ধে মাচ্চিস কেন? আহাহা ! চা-কর সাহেবের এই কাজ |! 

ম্যাক। নিধু! নৃত্যকো হিয়! জল্দি লে আও। 

নিধূ। যে আজে খোদাবন্দ | (প্রস্থান) 

সারদ।। বাবা! আমাকে আগে মেরে ফেল, তারপর তোদের যা ইচ্ছা 
করিন। আমি চক্ষের উপর দেখতে পারবো না। (চিৎকার স্বরে) আমাকে 
শীপ্র মেরে ফেল। হায়! পোড়া প্রাণ এ সকল দেখেও এখন তুমি বেরুচ্চ না । 

ম্যাক । শাল। লোক £₹০৪০০ (চুপ চুপ) 

বরদা। (অবসর পাইয়া ভ্রুতবেগে প্রস্থান) 

ম্যাক । (পাইকদিগের প্রতি) পাকড়াও পাকড়াও ! 

১ম ও ২য় পাইক। যো হুকুম। (দ্রতবেগে গমন) 

ম্যাক । (কুকুরের প্রতি) টেবি, টেবি (শিসগ্রদান) 

সারদা । সাহেব বাবা, আমাকে মেরে ফেল, কেন আর এ যন্ত্রণা ধাও। 
আমি তোমার কি অপরাধ করেছি। 

ম্যাক। আমি তোমাকে একেবারে মারবে! না। ক্রমে ক্রমে তোমার 
জান বাহির করবো । 

সারদা । (বলপূর্বক হস্ত ছিনাইয়] লইয়া] দ্রুতবেগে প্রস্থান) 

ম্যাক । (চিৎকারপূর্বক) পাকড়াও, পাকড়াও । 

৩য় ও €র্থপাইক। যোহুকুম। (দ্রুতবেগে গমন) 

ম্যাক. | 19 56158178৪1০ ৪০9০৫ 101 10001)48. নিধে শালাকে 
পাঠালুম। এখন আসচে না, শালাকে এমন মারবে যে হাড় ভেঙে দিবে। 
এই ছুই শাল। পালাল, মোর বোধ লাগচে এর নৃত)কে আনিতে দিবে না। 
৬৪: 61], 15 07৩ ৪০৩ (প্রেস্থান) 


পঞ্চম অঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 
সাগর মধ্যস্থ ্বীপ ৷ (নৌকারোহণে সারদা, বরদা, দুইজন পাইক ও নাবিকগণ ) 


১ম পাইক। যা তোর! এই দ্বীপে নেবে যা। 

সারদা । বাবা, তোদের পায়ে পড়ি, আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে যাস নি। 
১ম পাইক। তাকি হবার যে। আছে। নেবে যা। 

সারদ।। বাবা, তোরা আমাদের আর জন্মের বাপ ছিলি, আমাদের 


১৭২ উনিশ শতকের দর নাটক 


এখানে ফেলে দিয়ে ধাসনি। বরং যে দেশে মানুষ আছে, সেইখানে আমাদের 
নাবিয়ে দিও, আমর] দশ জন মানুষের মুখ দেখেও বাঁচবো । 

২য় পাইক। ওরে ভাই, তাই করি আয়। আহা! এদের এ দ্বীপে 
ফেলে দিয়ে গেলে -বাঘ, ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে । আহা, এরা কোন দেশ 
থেকে চা বাগানে কাজ কর্তে এসেছিল, ন। মর্তে এসেছিল। 

১ম পাইক। তুইতো! ভারি বোকা! চাঁকরদের কাছে থেকে এত 
বোক। হলি কেন? 

২য় পাইক। না ভাই, আমার বড় দুঃখ হুচ্চে। এদের ছুটী ভাইকে 
দেখলে মায়! হয়। আহা! এরা বোকা] মান্ধষ, এ দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেলে 
এখনি বাঘে টেনে নিয়ে ঘাবে। 

১ম পাইক। আমর] অন্ত দেশে রেখে যাব, তারপর এর! একটু খেয়ে 
দেয়ে গায়ে জোর পেলেই আমাদের সাহেবের নামে নালিশ করবে । আর 
সাহেব আমাদের মেরে ফেলুক? 

সারদ।। না বাবা, এই আমরা জলের উপর বসে বলছি কখন নালিশ 
করবে৷ না। 

১ম পাইক। ওরে বেটারা তোর! আমার সাচেবের নামে নালিস করেই 
বাকি করবি? সাহেব কি তোদের নালিশে ভয় করে? 

সারদা । তবে আমাদের বাঘ ভান্বুকেৰ মুখে ফেলে দিয়ে যাচ্চ কেন? 

বরদা। দাদা, তুমি কেন ওদের বাঁরণ কচ্চ, আমাদের এইখানেই ফেলে 
ধাক, আমাদের বাঘে খেয়ে ফেলুক, এ যন্ত্রণা হতে এড়াই । 

১ম পাইক। বেটার] এখানে নেবে যা। তানাহুলে তোদের এই 'জলে 
ফেলে দিব । 

সারদা! বাবা, তুই এত নিষ্ঠুর কেন? আমি তোরে বাবা বলুম, তবু 
তোর একটু দয়। হয় না? এ দেখদেখিন ও পাইক বাবা কেমন “ভাল মানুষ । 

১ম পাইক। আর ভাল মানুষ হয়ে কাজ নেই। আমর1 তোদের অন্ত 
দেশে রেখে বাব, তারপর তোরা একটু ভাল হয়ে কোম্পানীর কাছে নালিশ 
করবি। সাহছেবরা একথ। জানতে পাল্লেই আমাদের মেরে ফেলবে। 

সারদা । (করষোড়ে) না বাবা, কখন চা-করদের কথা কাহাকেও বলবে 
না। আর আমর] যে সে দেশে গিয়েছিলুম, একথাও কেউ টের পাবে না। 

১ম পাইক। না তাহুবে না। তোর] নৌকা থেকে নেবে ঘা। 

সারদা । (১ম পাইকের পায়ে ধরিয়া) বাবা, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা 


চ-কর দর্পণ - ১৭৩ 


তোদের পায়ে পড়ি। আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে ঘাস্‌ নি। আমাদের 
আসামেই নিয়ে চল, আমর! চা-করদের একটি কথাও বল্বোনা। আমাদের 
একমুটে। করে খেতে দিও, আর আমরা তোষাদেরই ধরে পড়ে থাকবে । 
ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা শত দোহাই তোদের, এ দ্বীপে ফেলে দিস না। 

বরদা। দাদা, তুমি তো বড় নিলজ্জ| দেখ দেখিন, চা-কর বেট আমার 
প্রাণের সরমার জাত থেলে। আহাহ।! সেই ছুঃখে নরম! দেহ পতন 
করলে । দাদ! তুমি আবার সেই দেশে ষেতে চাও। ছিঃ ছিঃ। তোমার 
এত গ্রাণের ভয় । আমাদের চা-কর বেট] একেবারে মেরে ফেন্পে না কেন? 
তাহলে আপদ চুকে ষেত। আমাদের এ দ্বীপে রেখে ধাবে, যাক । আমাদের 
বাধে খাবে, এখনই থেয়ে ফেলুক। তার জন্য তুমি ওদের পায়ে ধচ্চ কেন? 

সারদা । না ভাই, আর বল্‌্বো না। 

১ম পাইক | তোরা নৌক] থেকে নেবে ঘ1। 

(বলপূর্ববক নৌক! হইতে মারদ। ও বরদাকে অবতারণ) 

২পাইক। ভাই আমার কোন দোষ নেই, আমি তোদের ওদেশে রেখে 
ঘাবার জন্য কত বলেছিলুম, কি করবে বল্‌। (নৌক লইয়া পাইকদিগের প্রস্থান) 

সারদা । (গমন করিতে করিতে) কোথায় এলুম, কেনই ব৷ এদেশে চাকরি 
কর্তে এসেছিলুম। এখানে এমে কত ছঃখই ভোগ কর্তে হলো । চাকর 
সাছের সরমার এই ছুর্দশা করলে । আহা! সরমাতো সামান্য মেয়ে নয়, 
ঠিক যেন লক্মী। কি আশ্চয! সাহেব তার জাত খেলে !! সরম! মনের 
দ্বণায় গ্রাণত্যাগ পধ্যন্ত করলে । আহ! চাকর সাহেবের কি দয়।। 
স/হেবের1 কোথায় গরীব লোক দিগের প্রতি দয়! শ্রদ্ধা করেন, তা এদের এই 
বিচার হুল। ভগবান তোমার মনে ঘা! আছে । আমাদের মেরে ধরে শেষে 
দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেল। এখানে না আছে মানুষ, না আছে খাবার সামগ্রি, 
এখানে কিছুই নেই। এখনি আমাদের বাঘ ভান্ুকে খেয়ে ফেলবে । ভাই 
বর]! আমি এ প্রাণ আর রাখবে! না, আমি জলে বাপ দিয়ে গ্রাণত্যাগ 
করি। লোঁকের কাছে কি বলে আর মুখদেখাব? আসামে নৃত্যকালী 
রইল তারির দশাই ৰা কিহুলো।? সরমার দশ1 কি তারও হয়েছে। তা 
হোকগে। ঘেচাকর সাছেৰ, তার গুণের ঘাট নেই, সে নিশ্চয়ই নৃত্যর জাত 
খেয়েছে 'অশ্রত্যাগ) আমাকে তাতে দেখতে হবে না। 

বরদা। দাদ। আমাদের এদেশে আলাট। ভাল হয় নাই। 

সরেদা । ধরে নিয়ে এল, তা কি করবো? 


১৯৪ উনিশ শতকের দর্পণ-নাটফ 


বরদ। পাইকদের কিছু ঘুষ দিয়ে চা-করের নামে নালিশ কল্পে ভাল 
হতো । 

সারদা । (অশ্রত্যাগপূবক) ভাই আমাদের হয়ে কে সাক্ষ্য দিত? 

বরদ।। তারদ্দেবা যেতো। 

সারদা । (শশবাস্তে। বরদা, পালাই আয় পালাই আয়, এ এদিকে বাঘ 
আসছে । 

বরদা। দ|দা তুমি পালাও। আমি পালাতে চাই না, বাঘ এসে 
আমাকে খেয়ে ফেলুক। আমার সরমা ষেকালে প্রাণত্যাগ করেচে, আমার 
এ পোড়া প্রাণ রেখে কাজ কি? 

সারদা। বরদা, ভাই উঠে এস। চল্‌ আমরা সমুজ্রেৰ তীরে গিয়ে 
দাড়াই, ঘদি জাহাজ আসে, আমাদের তুলে নিয়ে ঘাবে। 

বরদা। আমি ধাব না, আমার প্রাণধারণ করবার প্রয়োজন নাই। 

সারদা । শীন্্ এস এস, এ যে বাঘ এল। 

বরদা। চল। (উভয়ের প্রস্থান) 

পঞ্চম অঙ্ক 
দ্বিতীয় গর্ভান্ক 
আসাম _সারদার মেটে ঘর। (পাগলবেশে বৃত্যকালী উপবিষ্টা) 

নৃত্য। সরম। এদ্দিকে আয় না৷ বোন্‌ একবার (উচ্ৈম্বরে হাসি দেওয়ানজী 
চতুর, আমাদের ভুলিয়ে বোকশিসু দেবে বলে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। 
স।হেব বেটা কি পাষণ্ড, তার কি দয়ামায়ার লেশ নেই, আহা! সেসরমার 
এই ছুর্দশ। করলে । সরমাট1 পাগল, মলে! কেন? (হাসি) ঠাকুরপো। তার 
পাপের প্রতিশোধের চেষ্টা করলে না কেন? চা-ক্ষেত্র আমার এখন জন্মস্থান, 
আমি এই খানেই জন্মেছি, এই খাঁনেই মরবো। আহা! আমার স্বামীকে 
মেরে ধরে একাকার করেছিল, হাড়গুল সব ভেঙে দিয়ে, শেষে কোন্‌ স্বীপে 
পাঠিয়ে দিলে। (হাসি) আহা! সরম] বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, আহা, তার মুখে 
একটি কথাও ছিল ন1। তার এমন দশ। হলে। কেন? বোধ করি, আর জন্মে 
সেকোন পতিব্রতা সতীর জাত কেড়ে নিয়েছিল, এইজন্য সে এজন্মে অকালে 
প্রাণ হারালে।। তার মুখে সদাই হামি লেগেছিল, সে ফিকৃফিক করে হাসতো, 
আমি হাহা হাহা করে ছাসি। চাকর সাহেব বেশ লোক, এদের বিয়ে থা 
কর্তে হুয় না, পরের বউঝিকে কেড়ে বিগড়ে নিতে পারলেই হলো। হোসি) 
লোকের মর্তে ইচ্ছে ছলে, আর কোথাও যেতে হুয় না, আসাম, কাছাড়ে 


চাকর দর্পণ ১৭৫ 


এলেই তাদের বাপ বলতেও নেই, আর ম1 বল্তেও নেই । (হাসি) শুনে- 
ছিলেম যে সাহেবেরা বড় দয়ার জাতি, এরা দাস ব্যবসা দেখতে পারেন না, 
তারির জন্য এর! কত জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়িয়েছেন। আবার এরাই তাই 
করেন কেন? ও বুঝেছি “আপনার বেলা আ্বাটিস্তটি প'বের বেল! দাত কপাটা” 
যা হোক, কোম্পানীর মুল্গুকে এ প্রকার হওয়া বড় আক্ষেপ বলতে হুয়। 
(ক্রন্দন। বাঃ, আমিই ব কাদি কার জন্য “আমি কার কে আমার ।” য৷ হোক্‌ 
লোকে যেন এ চা-ক্ষেত্রে কর্ম কর্তে না আসে ঈশ্বর এই করুন। আব নিধে 
যেটা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সতীত্ব নষ্ট করবে। সরমার যে দশ! করেছে, 
আমারও তাই হবে। (ক্রদ্দন) আমি কোথায় এলুম, আমার এখানে কেউ নেই 
আমার স্বামী আর ঠাকুরপোকে দ্বীপাস্তরে পাঠিয়েছে। শেষে আমার সতীত্ব 
যাবে। (চিৎকার ম্বরে) তা কখন হতে দিব না, দিব না। যেখান থেকে 
এসেছি, সেইখানে ঘাব, তবু সতীত্ব ন্ট করবে৷ না । সতীত্ব নেবে? নেবে? 
ইস! প্রাণ থাকতে না। আত্মহত্যা করবো। লতীত্ব নষ্ট কর্তে এসেছিস? 
নে দেখি তোর সাধ্যি। (সম্মুখস্থ বটি লইয়৷ গলদেশে আঘাত ও পতন) 
যবনিকা পতন। 


প্রথম অন্ক / প্রথম গর্ভাস্ক 
১। বিত্রি হরে বাবে__খাজন! বাকি পড়লে জমিদারের লোকের! গরুখাছুর জোর করে নিয়ে 
গিয়ে বিক্রি করে টাকাউহ্থল করবে। ২। কোম্পানীর চুললুক--কোম্পানীর অর্থাৎ ইষ্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর শাসনাধীন অঞ্চল। বদিও ১৮৫৮-এ কোম্পানীর শামন শেষ হয়ে যায় এবং বৃটিশ 
পার্ল'মেন্ট শাসনভার গ্রহণ করে তবুও 'কোম্পানী' কথাটি বহুদিন চালু ছিল। বৃটিশ সাস্রাজা- 
বাদীর এদেশে “আইনের শাসন' প্রতিষ্িত করেছে এবং তাদের রাজত্বে অবিচার হবাঁর উপার নেই 
বিশ্বাস শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল। ৩। কাছাড়, দিলেট--কাঁছাড় ও 
সিলেট অর্থাৎ প্ীহট আনামের ছুট জেলা ছিল। হট জেল। বর্তমানে বাংল দেশের একটি 
জেলা। ৪$। পাস করেছে-_অর্থাৎ কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেছে। 
প্রথম অঙ্ক / দ্বিতীস্ব গর্ভান্ক 
€। মানুব-_অথাৎ শ্রমিক । ঢা বাগানে পাঠাবার জন্মে শ্রমিক সংখ্রহ করার ঠিকাদার 
ছিল। শ্রমিকদের এনে জমা করার জন্য তাদের ডিপো ছিল। হরিদাস এমন একজন 
ঠিকাদারের সরকার । ৬। দশটাকা__ লোক সংগ্রহ করার জগ্ত ঠিকাদাররা সামান্থই মন্ধুরী 
পেতো । কেশব নিজেই বলেছে যে আড়াই শত তিন শত লোক না পাঠাভে পারলে দশ টাক! 
পাওয়া যার না। অথচ জনেক ছলচাতুরী করে লোক সংগ্রহ করতে হতো! | 
দ্বিতীয় অন্ত / প্রথম গর্ভান্ক 
১। দক্ষিণ... কেন? --এট! একট! পংস্কার বে, পুরুষের ডান 'চোখের পাত! স্পন্দিত 


১৭৬ উনিশ শতকের দর্পধ-নাটক 


হলে মঙ্গল হয়। ২। নেঞ্রারে--ঝঞ্ধাটে। ৩। রেজিষ্টিরি--গম ধান এবং টিপ সহি সহ 
নির্দি্ট ফরমে চা-বাগ।নে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের নাম রেজেদত্রী ব! তালিকা ভুক্ত করা। ৪। 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট-_বারা চা-বাগানের জন্য কুলি সংগ্রহ করতে! তাদের বাবস্থা সব পাক! ছিল। 
নির্দিষ্ট ফরমে পাম ধাম লিখে, টিপ সহি নিয়ে তারপর ম্যাজিষ্্রেটের স্বাক্ষর দ্বারা পাকা করে 
নেওয়া হতো । অর্থাৎ ম্যাজিষ্রেটেখ আদালতে স্বাঙ্গরের পর কারও পক্ষে চা-বাগানে যেতে 
অন্বীকার করা সম্ভব হতো! না। 
দ্বিতীয্প অক্ক। দ্বিতীয় গর্ভান্ক 
৫। কপাল ভেঙেছে-_নান! ছলনায় তুলিয়ে কুলি সংগ্রহ কর! হতো। এই ছলনার বার! 
ভুলতে! তাদের ভাগ। বিড়ম্বনা! অবধারিত ছিল । তার! নিশ্চিত অত্যাচারের মধো যে ঘস্ম-সমপণ 
করছে বঙ্ছেই কপাল-ভাঙাণ কথ! বল! হয়েছে। ৬। কাটামর ..নেই--অর্থাৎ কাঠাযোর | 
অর্থাৎ এই দেহ নিয়ে আর যেতে পারবে না। 
দ্বিতীয় অঙ্ক | তৃতীয় গর্ভান্ক 
৭। মারের হাত এড়াব- চরিত্রহীন চা-কর সাহেবের] কুলিদের স্ত্রীদের উপভোগ করতে 
পারলে তাদের প্রতি সদয় থাকতে! | নতুবা! তাদের ওপর অত্যাচার করতো! । তাই মাধব 
সারদ! বা বগ্দার স্ত্রীকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে শির্ধাতন এড়াবার কথা চিন্তা করেছে। 
৮। কৌচ-কৌচ৪। কতফট! থলের আকারে পরিণত কর! বস্ত্র অংশ | »। খানকি--(ফারলী 
খানগী থেকে) বারাঙগনা । ১*। ছেঁচের- চাল! ঘরের প্রসারিত ছাউনীর মীচে সন্ধীর্ণ যে স্থান সেই- 
পানে যে কুকুর থাকে । অতি অবজ্ঞাত কুকুর। ১১। ছেনালি-_ভ্রষ্ট। নারীর মতে! আচরণ। 
তৃতীয় অস্ক / প্রথম গর্ভান্ক 
১। শাসিত- নিয়ন্ত্রিত, দমিত। এই শবটি 'নীলদর্পণ নাটকে' উড সাহেবের মুখ থেকে 
উচ্চারিত হয়েছে (প্রথম অঙ্ক | তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)। ২। না-লায়েক-__মনুপযুত্ত। এই শব্দটি 
উড সাহেন একাধিকবার বলেছে (প্রান্ত) ৩1 শ্ঠামচাদ-_ চামড়ার তৈরী এক রকম চাবুক। 
নীলদর্পণে এই গ্তামচাদ্দের কথ! রয়েছে (গ্রাগুভ্ত)। শীলকর এবং চাকর--এর! উভয়েই রাত 
ও কুলিদের ওপরে চাবুক চালাতো৷ | ৪ | নবাবের-_নর্থাৎ রাঞজার। ৫। চকে-_চোখে। 


তৃতীয় অন্ক / তৃতীয় গর্ভান্ক 
৬) রে'দে বেড়ে-রেঁধে বেড়ে। ৭। বাবুরধি-_বাধুচি। 
চতুর্থ অন্ধ 


১। সম্বদ্ধি শালা । নীল দরপণেও অশিক্ষিত কৃষকরা গালাগালি করতে গিয়ে এই শব্দটি 
ব্যবহার করেছে । ২। জলপানির মত-ব্তি দামাগ্ত। ৩। জাত মেরেছ--অর্থাৎ ধর্ষণ 
করেছ। ৪1 01%11160--করিতে চেষ্টা করেছিলাম--(অর্থাৎ সভ্য করার চেষ্ট1! করেছিলাম) 
বিদ্রপার্থে উদ্তি। ৫। 10 005 1)810--আমার হাতে, আমার নিয়ন্ত্রণে । ৬। 59015৩0-- 
লীহা। (ম্যাক্লীন বলছে নিগ্পে খুন করেও আদালতে মামল! উঠলে মে বাইবেল হাতে করে 
বলবে বে বরদার পেটে পিলে ছিল, তাই আপন! আপনি বরদ! মারা গেছে ।) 


